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প্রকাশকের কথা 


ইসলাম মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। আর দুনিয়া ও 
আখিরাত উতয়স্থানেই ইসলাম মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করে। 

কিন্তু মানুষ ইসলাম থেকে মুক্তি ও কল্যাণ তখনই লাভ 
করতে পারে, যখন সে ইসলামকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করবে। 

ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
সং্মামকে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। 


জনাব আবদুস শহীদ নাসিম এ পুত্তিকায় কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে শাহাদাতের সঠিক মর্যাদা ও স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে 
ধরেছেন। ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ কাফেলার জন্যে 
পুত্তিকাখানি অনুপ্রেরণা যোগাবে নিসন্দেহে। আর সে আশা নিয়েই 
আমরা পুস্তিকাটি প্রকাশ করলাম । 

শহীদী কাফেলার মুজাহিদগণ পুস্তিকাটি থেকে কিছুমাত্র 


অনুপ্রেরণা লাভ করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। 
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শহীদ আবৰদুল মালেকের দু’টি চিঠি 
(১) EE 
২১ শে সেপ্টেম্বর, ৬৬ 

EAE মুসলমানের যিন্দেগী খুবই কঠিন। জাহানে নও পড়ে 
থাকবে। গত ২৯শে আগষ্ট মিশরে যারা ইসলামী আন্দোলন করে, সেই 
‘ইখওয়ানুল মুসলিমুনের’ তিনজন নেতাকে ফাসি দেয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে 
রয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব। ১৯৫৪ সালেও এদলের ছয়জন 
নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মিশরের সর্বোচ্চ আদালতের 
বিচারপতি ডঃ আবদুল কাদের আওদাহ। এ সময় সাইয়েদ কুতুবের দশ 
বছরের কারাদণ্ড হয়। ইসলামী আন্দোলনে মিশরের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। 
এবার যয়নাব গাযালী নামের একজন মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া 
হয়েছে। সাইয়েদ কুত্বের বোন হামিদা কুতুবকে দেয়া হয়েছে দশ বছরের 
কারাদণ্ড । বিলাল, চিন্তা করতে পারকি এদের জীবনের কথা? এঁদের জীবন 
শহীদের-_ মূজাহিদের জীবন, তীদের মৃত্যু। শহীদের মৃত্য এদের অপরাধ 
ছিলো এই যে, এরা-_মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের অনৈসলামী কাজের 
সমালোচনা করেছিলেন। আমাদেরকেও ওদের মতো হতে হবে। রসূলের পথ 
এই শাহাদাতেরই পথ। তোমরা তাই জেগে উঠো। তৈরী হও সেই চূড়ান্ত 
স্গামের জন্য । এই শপথ নাও_ 


হলে নিজেদের জানমাল কুরবান করতে কুষ্ঠিত হবনা।” 

বিলাল! তোমরা ছোট, এখনো অনেক কিছু জাননা। আমরা অনেকটা 
বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আমার বুকের 
ব্যথাটা যদি তোমাকে জানাতে পারতাম! ভাই! জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই 
হচ্ছে আল্লাহর পথে স্যাম করা। 


তোমাদের 
মালেক ভাই 
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Ni ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 

পাক জনাবেষূ, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী '৬৬ 

আসৃ্সালামূ আলাইকুম। প্রায় মাস দূ'য়েক হলো আপনার সাথে কোন 
যোগাযোগ নেই আমার। ... ... ... 

যে দিকে তাকাই দেখতে পাই, সবাই ছেড়ে চলেছে আমায়।--আমার 
জীবনে তাই আমি খুঁজে নিতে চাই এক কঠিন পথ--জীবন-মরণের পথ। 

মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যাণের পথে সে 
বন্ধনকে ছিড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। 
আশির্বাদ করবেন, সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি 
শহীদ করে দিতে পারি। 

আমার মা এবং ভাইরা আশা কয়ে আছেন আমি একটা বড় কিছু হতে 
যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সে সব আশা। আমি বড় হতে চাইনে, আমি ছোট 
থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত থেকে 
ফিরে যদি বাতিল পন্থীদের পিছনে ছুটতে হয়, তবে তাতে কি লাভ? 

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলোর চেয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিস 
আমার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জানি, আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা 
কীদবেন; কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন 
বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মূছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান 
যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উত্খ্যাত করে সত্যের 
প্রতিষ্ঠা করবো নচেত সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা 
আমায় প্রাণ ভরে আশির্বাদ করুন, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন 
বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধর অন্ধকার, সরকারী 
জাতাকলের নিম্পেষণ আর ফীঁসীর মঞ্চও যেন আমায় ভড়কে দিতে না পারে। 

মিশরের কুচক্রী নাসের আবার সেখানকার একমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান 
‘ইখওয়ান’কে ধ্বংস করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে এবং তার কর্মীদের 
ফীসী দেয়ার যড়যন্ত্র করছে। এই অত্যাচারী যালেমদের উত্খাত করতে 
হবে। আমাদের সামনে হাসান হোসাইনের রক্ত আমাদের চোখে শহীদ 
হাসানুল বান্নার সধ্থামী জীবন ভাসছে। বলুন, এত অত্যাচার সহ্য করেও 
কি চুপচাপ বসে থাকতে হবে? ... ... ... 


খোদা হাফেজ 
আবদুল আমাতেশেক 
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শাহাদাত £ একটি শব্দ একটি ঈমানী আবেগ 


এমন একটি বিষয়ে আমি লিখতে বসেছি, যা আমার কাম্য। আমার 
মালিকের কাছে আমি তা চাই। তা পাওয়ার আকাংখা আমার প্রিয় নবীরও 
ছিলো। নবী পাকের সাহাবীগণের কাম্য ছিলো এ জিনিস। আল্লাহর এ 
পৃথিবীতে তাঁর দেয়া জীবন বিধান যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এ জিনিসের 
জন্যে তারা সকলেই উদগ্রীব। এ পৃথিবীকে আল্লাহর রংগে রংগীন করা যাদের 
জীবনের উদ্দেশ্য, এ জিনিস তাদের কাছে স্শারাবান তহুরার” মতোই 
মোহময়। হ্যা, সত্যি, এ জিনিস তাদের কাছে "শারাবান তহুরা-_পবিত্র 
শরাব।* আমাদের পূর্বসূরীদের অন্রেই তা পান করে সাফল্য অর্জন করেছেন। 
আমরাও অপেক্ষায় আছি। আমাদের এ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথ 
পরিবর্তন হবেনা। 


মুমিনের মোহময় সে বস্তুটি কি ? তা হচ্ছে, আরবী ভাষার একটি শব্দ, 
এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার একটি প্রক্রিয়া। সে শব্দটির নাম হচ্ছে 
শশাহাদাত।*” সৌভাগ্যবশত, এ প্রক্রিয়ায়. যিনি এ পৃথিবীর জীবন দান করতে 
পারেন, তার উপাধি এবং পদবী হলো ‘শহীদ’ । এ হচ্ছে জারাত লাভকারীদের 
এক সুউচ্চ মর্যাদা । অন্যসব মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু এ মর্যাদার অধিকারীরা 
অমর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর পরই তারা জান্নাত লাভ করে। ঘুরে 
বেড়ায় যেহেশতময়। এ জন্যেই শাহাদাত এমন আকর্ষণীয়, এতো মোহময়। 


মুমিন জীবনের পরম আকাংখার বস্তু এই শাহাদাতের তাৎপর্য প্রত্যেক 
মুমিনের নিকট পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। জানা থাকা দরকার আল্লাহ, ও তীর 
রাসূলের নিকট শাহাদাতের মর্যাদা কি? কতটা সম্মানার্হ শহীদী মৃত্যু? 
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১০ শাহাদাত ঃ অনির্বাণ জীবন 


"আমার বড় সাধ আল্লার পথে নিহত হই” 


নবীদের নেতা, সর্বশেষ বিশ্বজনীন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লান্রাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পথে শহীদ হবার প্ৰৱল আকাংখা পোষণ করতেন। 
NE EN SO CEO CN 


ARE 0 ae sh BBE rd A wer . ্ Re A 
il Jae 5 Sl EE 
2c AB । BE 5 


fet LE EE 8 il 


(Ll! 20S: s) 
কসম সেই সত্তার, যার মুষ্ঠিবন্ধে আমার প্রাণ ! 
আমার বড় সাধ আল্লাহ্র পথে নিহত হই ! 
আবার জীবন লাভ করি আবার নিহত হই । 
আবার জীবিত হই আবার নিহত হই ! 
আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই । 
(বুখারী £ কিতাবুল জিহাদ) 


কেন শাহাদাত লাভের এ দুর্নিবার আকাংখা ? 
বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার আকাংখা থাকে। কারো আকাত্যা 
ছোট। কারো আকাংখা বড়। কেউ অল্প কিছু চায়। কেউ অনেক কিছু 
চায়। কিন্তু সকল আকাংখারই সীমা আছে। মানুষের আকাংখার শ্রেষ্ঠত্ব 
ও ব্যাপকতাও সীমাবদ্ধ। সীমার চাইতে বড় কিছু মানুষ চায় না এবং 
চাইবার কল্পনাও করতে পারে না। কারণ মানুষের কল্পনা তো 
সীমিত । 


জন্যে এমন, সব পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, যেগুলোর চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু 
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শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন ১১ 


পাবার আকাংখা মানুষ করতে পারেনা। এমনকি কল্পনাও করতে পারেনা। 
যেমন £ 

(ক) সম্মান ও মর্যাদার অকল্পনীয় উচ্চতা 

(খ) সষ্টার সানিধ্য 

(গ) যা খুশী তাই লাভের অধিকার 

(ঘ) ক্ষমা 

(ঙ) অমরত্ব 

শাহাদাতের মর্যাদা যিনি লাভ করতে পারেন, যিনি নিজেকে পৌছে দিতে 

পারেন শহীদের দরজায়, তার জন্যে এ পুরস্কারগুলোর গ্যারান্টি রয়েছে। 
মানুষের মালিক, যার যুষ্ঠিবন্ধে রয়েছে মানুষের প্রাণ, এ গ্যারান্টি তিনিই 
দিয়েছেন। রাবূল আলামীনের এ গ্যারান্টি তীর অস্তিত্বের মতোই মহাসত্য ও 


বাস্তব। মরণশীল মানুষ এগুলোর চাইতে বড় কোনো আকাংখা পোষণ করতে 
পারে কি? 


এ অনুপম পুরস্কারগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে সেই মর্যাদা (POSITION)-টির 
সাথে যার পরিভাষিক নাম শাহাদাত’ । এ জিনিসটি লাভ করার জন্যেই ছিলো 
নবী পাকের (সঃ) দুর্নিবার আকাংখা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন এরি জন্যে 
পাগলপারা। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন, আল্লাহর কাছে তারা সবার 
সেরা মানুষ ।* আর মুজাহিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ POSITION তারাই লাভ করেন 
যারা শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম। সত্যকথা বলতে কি, 
শাহাদাতের আকাংখা ছাড়া কারো পক্ষে আল্লাহর পথে সং্গাম করাই সম্ভব 
নয়। সূতরাং শাহাদাত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠ POSITION. সেরা 
মানুষদের সেরা আকাংখা। 


১. দেখুন সূরা তওবা আয়াত £ ২০-২২। 
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১২ শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন 


শহীদের উচ্চ মর্যাদা, সন্মান ও ক্ষমা 


সব রকম নেকীর উপরই আরেকটা নেকী থাকে। প্রত্যেক কল্যাণ কাজের 
উপরই আরেকটা কল্যাণ থাকে। সকল দানশীলতার উপরই দানশীলতা আছে। 
সকল জ্ঞানের উপরই জ্ঞান আছে। সকল ত্যাগের উপরই ত্যাগ আছে। সকল 
কুরবানীর উপরই কুরবানী আছে। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদ হবার চাইতে বড় 
কোনো নেকী, এর চাইতে বড় কোনো কল্যাণ ও দানশীলতার কাজ এবং 
এর চাইতে বড় কোনো ত্যাগ ও কুরবানী হতে পারেনা। যে জ্ঞান মানুষকে 
শাহাদাতের সিদ্ধান্ত নেবার পর্যায়ে উপনীত করে দেয় তার চাইতে উচ্চতর 
কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না। এটাই মানব জীবনের সকল নেকী ও পৃণ্যের 
চূড়ান্ত শিখর। মানব সমাজের জন্যে সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে আদর্শ 
সমাজ। আর একজন শহীদ একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার 
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেন। উৎসর্গ করে দেন নিজের জীবন। কোনো 
মানুষের পক্ষে মানব কল্যাণের জন্যে এর চাইতে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। 
এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা শহীদকে অকল্পনীয় উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান 
করেন। এ কারণেই শহীদের দরজা নবুয়্যতের দরজার চাইতে বড় না হলেও 
শহীদ হবার জন্যে স্বয়ং নবীও তীব্র আকাংখা পোষণ করেন। আর এ সর্বোচ্চ 
কুরবানীর জন্যেই আল্লাহ রাবৃল আলামীন শহীদদের সকল গুনাহ খাতা মাফ 
করে দেন। দেখুন শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কি 
বলেন $ 


Hella bli de tS GG ill 
(Ct) Fl Ee iiU 
শ্যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট 
করবেননা। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে 


দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই 
তাদের অবহিত করেছেন।* (সূরা মুহাম্মাদ £ ৪-৬) 


www.pathagar.com 


গাহায়াত ৷ হণ হাযহ ১৩ 


NEG 4.4 


oY YN: Ld all ne EEE: 
“(শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাকে শহীদ করে দিল). তখন তাকে বলে দেয়া 
হলো ঃ£ "দাখিল হও জান্নাতে।” সে বললো £ "হায়, আমার জাতি যদি 
জানতে পারতো আমার রব কোন্‌ জিনিসের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা 
করেছেন এবং সম্মানিতদের মধ্যে গণ্য করেছেন।” (ইয়াসীন £ ২৬-২৭) 

APPA AIP Ae PPE Pane 

(\৭: ial) arb ral 5° sll 
“আর শহীদরা! তাদের জন্যে তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিফল 
এবং তাদের নূর।” হোদীদ £ ১৯) 


Afr eer AA AB AB A Pl tl Ap Ape Af « A 8% € 
Iss, i 0 bil Alas Lm 2 Lala ll 


Pd - ARB AR ee AS EO GE AB Se 
OAL EE EEA NE ESTEE f 
2 Ap + A ee 4A 


is fale LU SE RE GE ETP 


স্যারা আমারই জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর বাড়ী থেকে 
বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে লড়াই করেছে 
এবং নিহত (শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে 
দেব এবং তাদের আমি এমন জান্নাত দান করবো যার নীচ থেকে 
প্রবাহমান রয়েছে বিপুল ঝর্ণাধারা। এরূপ প্রতিফলই তাদের জন্যে রয়েছে 
আল্লাহর নিকট। আর উত্তম প্রতিফল তো কেবল আল্লাহর নিকটই পাওয়া 
যায়।” (আলে ইমরান £ ১৯৫) 


রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ভোরে 
সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন (প্রকাশ থাকে যে, 
নবীদের স্বপুও অহীর মধ্যে গণ্য)। তিনি বলেন £ 
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১৪. শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন 


A La, Pl Ed CN EET ATLL AG 2 AL. 
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ad 


sia Cl YU - UE TLD a bi 2 
lp 3 Nl 
"আজ রাতে আমি দেখলাম, দৃ’'জন লোক আমার নিকট এলেন। অতপর 
আমাকে নিয়ে একটি বিশেষ গাছে আরোহণ করনেন। তারপর তারা আমাকে 
এমন একটি অতীব সুন্দর ও চমৎকার ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, যার 
চাইতে সুন্দরতম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে. বললেন £ এ 
হচ্ছে শহীদদের ঘর।” (বুখারী £ সামুরা রাঃ) 
বদর যুদ্ধে হারিছা (রাঃ) শহীদ হন। তাঁর মাতা উন্মে হারিছা (রাঃ) নবী 
পাকের নিকট এসে আরয করেনঃ ‘ওগো রাসূলুল্লাহ, আমার হারিছা এখন 
কোথায় আছে আমায় বলুন। সে যদি জান্নাতে থাকে তাহলে আমি সবর 
করবো ! অন্যথায় তার জন্যে আমি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবো।’ নবী পাক 
(সঃ) তাকে সুসংবাদ দেন ৪ 


bd At A 


xl vill dil ob: 5! Auli Ul EA lL 
(ol: S22) — we?! 

"হে হারিছার মা ! জান্নাতের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। আর তোমার পুত্র 
সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস লাভ করেছে।” (বুধারী £ঃ আনাস রাঃ) 

আরেকটি হাদীসে রাসূলে করীম (সঃ) আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের 
মর্যাদা এবং ফিরদাউসের শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে ব্যাখ্যা করেন £ 

“আল্লাহ তার পথে জিহাদকারীদের জন্যে জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর 
তৈরী করে রেখেছেন। যে কোনো দৃ’টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের 
ব্যবধান। তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা 
করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে, সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও 
সর্বোত্তম স্তর। এরি উপরে রয়েছে করুণাময় রাহমানের আরশ, যেখান থেকে 
প্রবাহিত হচ্ছে জান্নাতের ঝর্ণাধারা।* (বুখারী £ আবু হুরাইরা) 

এর আগের হাদীসে রাসূলে করীম (সঃ) জানিয়ে দিয়েছেন শহীদ হারিছা 
(রাঃ) সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউস লাভ করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে 
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পারলাম, যেহেতু শহীদরা সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেন, সে জন্যে 
তীদের মালিক তীদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাত দান করেন। তাছাড়া তাদের মালিক 
এ কারণে তাদের সমস্ত অপরাধও ক্ষমা করে দেন। নবী পাক (সঃ) বলেন ঃ 


DEE AC ri 2 Ae 
(MH) - 2S IS Spt ia 
"আল্লাহ তায়ালা ফণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।” 


আল্লাহর সান্নিধ্য এবং যা বশী 
তাই পাবার অধিকার লাভ 


কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কোনো দৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে 
সক্ষম নয়। কোনো নবীও আল্লাহকে দেখতে পাননি। কিন্তু শহীদরা মৃত্যুর পর 
পরই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। যীর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের 
জীবন কুরবানী করে গেছেন, শাহাদাত লাভের সাথে সাথে তীর দীদার তারা 
লাভত করেন। মহান রাবূল আলামীন তীর প্রিয়তম গোলামকে দর্শন দান করে 
তীর প্রতি পরম সন্তোষের চরম প্রকাশ ঘটান। ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ইবনে হারাম শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসূলে করীম 

£) শহীদের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহকে সাত্ববনা 
lo Na Ba 


e ALA পণ 


rr ere 
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"হে জাবির আমি কি তোমাকে তোমার পিতার সংগে আল্লাহ রারৃল 
আলামীনের সাক্ষাতের সুসংবাদ দেব না? (জাবির বলেন) আমি বললাম ঃ 
অবশ্যি দিন হে আল্লাহর রাসূল। ‘তিনি বলেন £ আল্লাহ কখনো 
অন্তরালববূহীন অবস্থায় কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার আর্বাকে 
জীবিত করে তার সংগে অন্তরালবিহীন মুখোমুখি কথা বলেন। তিনি তাকে 
বলেন £ "হে আমার গোলাম ! তোমার যা খুশী আমার নিকট চাও। আমি 
তোমায় দান করবো।” তিনি জবাবে বলেছেন £ "হে আমার মনিব ! 
আমাকে জীবিত করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, আবার আপনার পথে 
শহীদ হয়ে আসি।” তখন আল্লাহ তাকে বলেন ঃ স্মামার এ ফায়সালা 
তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, মৃত লোকেরা ফিরে যাবে না।* তখন 
তোমার পিতা আরয করেন ঃ আমার মনিব! তবে অন্তত, আমাকে যে 
সম্মান ও মর্যাদা আপনি দান করেছেন, তার সূসংবাদ পৃথিবী বাসীদের 
জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত ক’টি নাযিল করেন £ ' 


BAL Dn athe: ARE SSF UAL LR 
জীবিত। স্বীয় রবের কাছ থেকে তারা রিযিক পাচ্ছে ... ... ... 


(সুনানে তিরমিযী, সুনানে. নাসায়ী ৪ জাবির ইবনে লরদরাহ 
অপর একটি হাদীস। যে হাদীসে বলা হয়েছে। শহীদরা সবুজ পাখীর বেশে 
জান্নাতময় উড়ে বেড়ায়। সে হাদীসটিরই শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ 
- Es otis da Ji LS en eel LLL 
=অতপর তাদের রব তাদের দিকে উদভাসিত হন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস 
করেন £ঃ তোমাদের কি আরো কোনো আকাংখা আছে ?” 
(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) 


শহীদরা অমর 


শহীদরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েও পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেন। আর 
পর জগতে যাওয়ার সাথে সাথেও আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবিত করে নিজের 
মেহমান হিসাবে জান্নাতে থাকতে দেন। 


www.pathagar.com 


শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন ১৭ 


একজন শহীদ তার আদর্শের জন্যে স্বেচ্ছায় স্বীয় সজীব দেহের যে 
তাজারক্ত দান করেন, সে রক্তই তাকে অমরত্বে পৌছে দেয়। কারণ তার 
আদর্শের অনুসারীরা তার রক্তের বিনিময়ে সজীবতা লাভ করেন। যেমন বৃষ্টির 
পানি থেকে সজীবতা লাভ করে শস্যের খরতপ্ত চারা গাছ। তেমনি তার 
শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী কাফেলা নতুন জীবন লাভ 
করে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রাণ চাঞ্চল্য। একটির পর একটি দীন 
প্রতিষ্ঠাকামী জেনারেশন তার বুকের তাজা রক্তঢালা পথ বেয়ে এগিয়ে যায় 
চূড়ান্ত বিপ্রবের দিকে। তার শাহাদাত তাদের অন্তরেও শাহাদাতের প্রেরণা 
যোগায়। কারণ তার আদর্শের অনুসারীদের সংগঠন-দেহে তীর্যক প্রবাহ সৃষ্টি 
করে দেয় তার বুকের তাজা রক্ত। আর এ রক্তের মধ্যে রয়েছে শাহাদাতের 
তীব্র আকর্ষণ । তাই শাহাদাত লাভের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠে এ কাফেলার 
প্রতিটি সদস্যের তাজা প্রাণ। এভাবেই একজন শহীদ সমাজে অমরত্ব লাভ 
করেন। এ হচ্ছে তার আদর্শিক অমরত্ব । 


কিন্তু একজন শহীদ প্রাণণত অমরত্বও লাভ করেন। এটাই শহীদের 
ব্যাপারে সর্বাধিক আশ্চর্য। তিনি নিহত হয়েও প্রাণণতভাবে জীবিত থাকেন। 
মূলত প্রাণ যিনি তাকে দান করেছেন, তীরই সন্তুষ্টির জন্যে তিনি সে প্রাণ 
উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাই প্রাণের মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রাণের 
সজীব সচেতন অমরত্ব দান করেন ৪ 
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“আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না। 
প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহ্র নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে। 


২ 
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আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তা পেয়ে তারা 
আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে পৃথিবীতে 
রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌছেনি, তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই 
জেনে তারা আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। আল্লাহ্র নিআমত ও অনুগ্রহ লাভ করে 
তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল। তারা জানে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের 
কর্মফল নষ্ট করেন না।” (আলে ইমরান £ ১৬৯-১৭১) 


LSDILI DL SLi DMJ ALL SAVVY 

(\ot: 52511) Lads 
"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। প্রকৃত পক্ষে 
তারা জীবন্ত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার 
না।* (আল-বাকারা £ ১৫৪) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে কর্মীম (সঃ) এর 
নিকট শহীদদের অমরত্ব সংক্রান্ত কুরআনের বক্তব্যের উপর আমাদেরকে 
আরো স্পষ্ট ধারণা প্রদানের আরয করলে তিনি বলেন ঃ$ 


AU GL ISU UM tS ab 2 Stl 
— Jas Lillis iri oli es Ll a Cr 
“তাদের প্রাণ সবুজ পাধীর মধ্যে ডুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের 
সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমণ করে বেড়ায় তারা গোটা জার্নাত। 
অতপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।* (মুসলিম, তিরমিযী, 
ইবনে মাজাহ ঃ£ আবদুন্তাহ ইবনে মাসউদ)। 


- শহীদদের অপরাধ (!) 


যাদের শাহাদাত বরণ করতে হয়, তাদেরকে হত্যা করা হয় কেন? কী 
অপরাধে তাদের মেরে ফেলা হয়? কী অপরাধে প্রতিপক্ষ তাদের জীবনকে 
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বরদাশত করতে পারে না? হ্যা, তাদের অপরাধ আছে। একটিই মাত্র অপরাধ 
(1) সে অপরাধের প্রতিশোধ প্স্পিবেই তাদের হত্যা করা হয়। আর সে 
অপরাধ হচ্ছে এই $ 
A a. a” af ane 
Gi - dll ail lL, biol t He ba ii 
(1- A: Ex) - 2b Salt LL 
'তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ 


নিয়েছে। আর তা হচ্ছে তারা সেই মৃহাপরাক্রমশীল আল্লাহর প্রতি ঈমান 
এনেছিল, যিনি স্বপ্রশ্ধসত, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সাম্রাজ্যের মালিক ।” 


(আল বুরুজ £ ৮-৯) 
EES NE EON OT ial sls 


Af oer a AS de 


(Yo -Y.: 2) -— aural HOD 
জাতির লোকদের ডেকে একথা. বলাই ছিলো শহীদের অপরাধ £ ... ... 
“হে আমার জাতির লোকেরা। রাসূলদের পথ অনুসরণ করো ... ... আমি 
তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরা আমার কথা মেনে 
নাও।* (ইয়াসীন £ ২০-২৫) 

এ অপরাধেই (!) তাকে নিহত হতে হয়েছে। এই একই অপরাধে ফেরাউন 
মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, যা ফেরাউন পারিষদের 
এক প্রতিবাদী কন্ঠ থেকে আমরা জানতে পারি ঃ 


PASM Sse ee ASSP A 


(YA: 221) - GD BL ol LS SLES 
"তোমরা কি একজন লোককে শুধু একারণে হত্যা করবে যে, সে বলছে £ 
আল্লাহ আমার রব 1?" সূরা আল-মুমিন £ ২৮) 
শহীদরা আল্লাহ রাবূল আলামীনকে নিজেদের রব, মালিক, প্রতিপালক 

পৃষ্ঠপোষক, বিধানদাতা, হুকুমকর্তা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই 
তাদেরকে নিহত হতে হয়েছে। আর একারণেই শাহাদাত লাভের সংগে সংগে 
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তাদের মহাপরাক্রমশালী রব তাদেরকে জীবিত করে নিয়ে যান পরম সুখের 
জান্নাতে £ 


SADA ELIG Cony 
=(নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে ক’. লো £ প্রবেশ করো জন্নাতে।” সে 
বললো ঃ হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) 
জানতে পারতো।* (ইয়াসীন £ ২৬) 


শাহাদাত মৃত্যু নয় 
মানুষের প্রাণ যখন দেহত্যাগ করে, তখন সে মরে যায়। বলা হয়, সে মৃত। 
যেমন আমাদের কারো দাদা মারা গেলে আমরা বলি £ ‘আমার দাদা মরে 
গেছেন।’ কিংবা কারো মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে আমরা বলি £ অমুক মরে 
গেছেন। এমনটি বলাই স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। কিন্তু যারা আল্লাহর পথে 
শহীদ হন তাদের ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উন্টো। তাদের মৃত বলা নিিদ্ধ। 
এমনকি তাদের মৃত কল্পনা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। একটু আগেই 
আমরা কুরআনের আয়াতে একথার প্রমাণ দেখেছি। যেমন £ 


fA 


(Vot: 520) - SIM dN GA UE 0 BS 
শ্যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়, তাদের মৃত বলো না।” 


GLAM EE ails 3 
ষআর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না।* 
(আলে ইমরান 8 ১৬৯) 


সত্যি, শহীদদের ব্যাপারটা খুবই বিশ্মযয়কর ! নিহত হবার পরও তাদের 
মৃত বলা যাবে না ! কিন্তু কেন এ ব্যতিক্রম ? এর জরাব উভয় আয়াতাংশেরই 
শেষে আল্লাহ্‌ তায়ালা স্বয়ং দিয়ে দিয়েছেন ॥4=! 42 কারণ তারা জীবিত। 
তাদের এ অমরত্বের কথা একটু'আগেই আমরা আলোচনা করে এসেছি। 
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এখন একথা আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো, সব মানুষেরই মৃত্যু হয় 
না। তবে অধিকাংশ মানুষেরই মৃত্যু হয় আর কিছু লোক লাভ করেন শহীদী 
যিন্দেগী, শাহাদাতের জীবন। সূতরাং যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তারা 
দু'প্রকার ঃ 


4 মৃতমানুষ 
0 শহীদ 
অর্থাৎ__-মৃত্যু ও শাহাদাত দু’টি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কবি কতো সুন্দর 
ভাবে কথাটি ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ 
“জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি 
শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে যিন্দেগানী।” 


শাহাদাতশব্দেরঅর্থ 

চলুন এবার আমরা আমাদের সেই প্রিয় শব্দটির অর্থ খুজে বের করি। 

আমাদের পবিত্র ও সম্মানার্হ শব্দটির তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। 

মানুষরূপী হায়েনাদের হিংস্র ছোবলের মোকাবেলায় যে শব্দটি আমাদেরকে 

জিহাদের ময়দানে আবেগময় প্রেরণা যোগায় তার অন্তরাত্রাটি দেখে নিই। 

পরিচিত হই তার সাথে গভীরভাবে এবং আপন করে নিই তাকে 
একান্তভাবে। 

'শাহাদাত’ বা “শাহাদাহ’ (5১/১) শব্দটি একটি আরবী শব্দ। _-* 
(৪-১-০) এই মূল শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। আর এ শব্দ থেকেই নির্গত 
হয়েছে শহীদ (৬-4-১), শাহিদ (442), শুহদ (২৬৫4১), মাশতহূদ 
(২৮), মুশাহিদাহ (5১১৯১০), তাশাহহুদ (4-১5) প্রভৃতি শব্দ। 
এগুলো খুবই প্রচলিত শব্দ। 


আভিধানিক অর্ঘ্থ 


ইমাম রাগিব ইসপাহানী এবং অন্যান্য আরবী ভাষাতত্তববিদগণ +4১ 
শব্দটির অর্থ মোটামুটি একইরূপ লিখেছেন। 


www.pathagar.com 


২২ শাহাদাত ঃ অনিৰ্বাণ জীবন 


কেউ লিখেছেন £ 
Lala Ect J ES - ্থ Ee i i: 


- Pall 3 aU 
"শহদ মানে, EET কিংবা অন্তরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি 
করে সাক্ষ্য দেয়া।” 


আবার কেউ লিখেছেন £ 

EE FETS EO 

"শাহাদাত হচ্ছে এমন জ্ঞান বা জ্ঞানের বিবরণ যা চোখে দেখে কিংবা : 

অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।* 

জামরা দেখতে পাচ্ছি, শাহাদাত শব্দের অর্থের সাথে জড়িত রয়েছে 
নিম্নোক্ত গুলো £ উপস্থিতি, জানা, দেখা, দর্শন, অন্তরদৃষ্টি, জ্ঞান কিংবা 
(স্বচোক্ষে অথবা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা অর্জিত) জ্ঞানের বিবরণ বা সাক্ষ্য প্রদান, 
মনমগজ ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা প্রভৃতি। এর আলোকে “শহীদ 
১১/4 শব্দের অর্থ দীড়ায় £ সেই ব্যক্তি যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি 
দেখেছেন এবং জেনেছেন, যিনি স্বচোক্ষে কিংবা অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি 
করেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি দেখা জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা 
সাক্ষ্য দিচ্ছেন। 


কুরআনে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার 


কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা 
এখানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছিঃ 


(ক) উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অর্থে ৪ 
“OA Agee AE EA ER Ba 
(Y: ml) dl LSU Laelic ii 
=আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় একদল ঈমানদার লোক যেন উপস্থিত 
থেকে তা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করে।” (আন নুর £ ২) ' 
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(খ) ভৱান অৰ্ষশতি ও জানা অৰ্থে ঃ 


Le * Pd 


elit 6 Le Ub (\) 
(oY : sum > -— 00: Sl! 1 5) 
"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সাক্ষ্য" অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে তিনি 


অবগত। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই। (আহযাব £ ৫৫. 
মুজাদালা £ঃ ৬. হা-মিম-সাজদা-৩৫) 


i AN NB 


Beni =” খপ EL EE WE NEE a 


ABAD 


IED AGL SLE tn ad 
(£: 141) 
"আর যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে, 
অতপর (নিজেদের দাবীর সপক্ষে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে 


না, তাদের আশিটি কোড়া মারো এবং এ ধরনের লোকদের সাক্ষ্য আর 
Me BEM 


Are SAAR + 8 


Hates baaM SG Li Eh Te 
সহে ঈমানদারেরা ! তোমরা ন্যায়বিচারের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্যে 
সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্য যদি তোমাদের নিজেদের, 
তোমাদের পিতামাতার এবং তোমাদের আত্মীয় স্বজনের বিপক্ষেও যায়।” 

(ঘ) আদর্শের সাক্ষ্য (নমুনা MODEL) অর্থে ৪ 
tard se cH # Fl: ENDER 2 + $1 
(Esa) Ea) AEE LLG LL 
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"হে নবী ! আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং 
সতর্ককারী' হিসেবে” (আহযাব £ ৪৫) 


ELE EE Sosa lia, 


-alll le sl il boils uk, 
(\£.:5 31) 


=আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থা উন্মাহ্‌ বানিয়েছি, 
যাতে করে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।” 


ee rtf 2ns eras AS “48 er 


EEE ct PES CELE ENT lit Ll SY 
(VA: pal) 


"যেন রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা গোটা 
মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।* (আল হজ্জ £ ৭৮) 


এ আয়াতগুলোতে আদর্শের নমুনা পেশ করার অর্থে সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে। 


(৩) আল্লাহর পথে নিহত হবার অর্থ ঃ 

LB ABA Pd Ed AS ol a PE ee FA ew 
reli EEE ilo ail 
(\£. : ola JI) 
তোমাদের উপর এ দুরাবস্থা এই জন্যে চাপানো হয়েছে যে, আল্লাহ 
তায়ালা এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার 
এবং এইজন্যে যে, তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ 

করতে চান।* (আলে ইমরান ? ১৪০) 

TE 


re STG BLD Bt Cpe 5 


aw 9 


(14 :.Lll) EET TPT OR BATTS TE 
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"যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে এসব লোকদের 
সংগী হবে যাদের নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো-নবী, সিদ্দীক, 
শহীদ এবং সালেহ লোক।* (নিসা-৬৯) 


ABB ase ABP aaaiBs Aa eect AT B Oe 

(04: md) arb ain poo Ss lt 
"আর শহীদদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার ও নূর। 
(আল হাদীদ ঃ ১৯) 


আল্লাহর পথে নিহতদের জন্যে 

‘শহীদ’ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য 

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, কুরআন এবং হাদীসে তাদের জন্য ‘শহীদ’ 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত আবেগ ও 
উদ্দীপনাময়। এ শব্দ ঈমানদারদের অন্তরে এক পৃতপবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি করে 


দেয়। শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রতিটি মুসলমানই অত্যন্ত গৌরববোধ করে। 
কিন্তু এর তাৎপর্য কি? 


বস্তুত একজন মুমিন যখন তার সুস্থ সচেতন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং 
অন্তুরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে আল্লাহর দীন ইসলামকে 
স্বীয় জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। তখন তার কথা ও কাজের মাধ্যমে এই 
জীবনাদর্শের বাস্তব নমুনা ও উদাহরণ মানব সমাজের সন্মুখে পেশ করা তার 
জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এভাবে যিনি নিজের জীবনের সামগ্রিক ও 
পূর্ণাংগ কর্মনীতি ও কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে স্বীয় জীবনাদর্শের উদাহরণ পেশ 
করেন, তিনি মানব সমাজের কাছে সত্যের সাক্ষা বহন কর্নে। আর এ 
ধরনের সাক্ষ্য বহনকারীদেরকেই বলা হয় 4) Le ১/4১ এটা 
শাহাদাতের একটা পর্যায়। 

কিন্তু এ পথে এর চাইতেও একটা উচ্চতর পর্যায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে 
একজন মুমিন তার সাঘগ্রিক জীবনে আদর্শের বাস্তব উদাহরণই শুধু পেশ 
করছেন না, বরঞ্চ তিনি আরো অগ্রসর হয়ে তার মালিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
জীবন ব্যবস্থাকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে সমস্ত বিপদের 
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ঝুকি নিয়ে সং্মামে ঝাপিয়ে পড়েন এবং প্রবল উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে 
এপথে নিজের জীবন দান করেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেন। অথবা তিনি 
এ কাজ করেন আল্লাহর দীনের হিফাযতের জন্যে, কিংবা তার জীবনাদর্শ 
ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের হিফাযতের উদ্দেশ্যে। এ মুমিন ব্যক্তি 
আল্লাহর পথে জীবন দান করার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন যে, তিনি যে 
আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছেন, তাকে তিনি বাস্তবিকই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস 
করতেন এবং আল্লাহর এই দীন তার কাছে এতোই প্রিয় যে, এর জন্যে জীবন 
দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। আদর্শের জন্যে এ বীর 
মুমিনের চাইতে বড় কোনে! উদাহরণ পেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ 
হচ্ছে সর্বোচ্চ উদাহরণ। 


আমাদের প্রিয় ‘শহীদ’ শব্দটি এ উদাহরণেরই অপর নাম। এরূপ সর্বোচ্চ 
উদাহরণ ও নমুনা পেশ করার জন্যেই শহীদকে ‘শহীদ’ বলা হয়। তিনি তার 
জীবন দানের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার অনুপম সাক্ষ্য পেশ করেন। তাই 
মুসলিম উন্মাহ ‘শহীদ’ বলতে এরূপ জীবনদানকারী মর্দে মুমিনকেই বুঝে। 
এই মহান উদ্দেশ্যে যে আত্ম্দান, তার সাথে শাহাদাত’ শব্দটি একাকার হয়ে 
গেছে। কারণ এটাই সর্বোচ্চ শাহাদাত (সাক্ষ্য)। আর এরাই শ্রেষ্ঠ শহীদ 
(সাক্ষী)। চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদানের এক অনির্বাণ প্রতীক এই 
'শৃহীদ’ শব্দটি ৷ 

শাহাদাত শব্দের একটি অর্থ উপস্থিত হওয়া। আল্লাহর রাহে নিহত হবার 
সাথে সাথে শহীদদের রূহ আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যায়। আপন 
মালিকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তীরই রাহে জীবন কুরবানী করে তাঁর 
দরবারে হাযির হয়ে যায় বলেও তাদের ‘শহীদ’ বলা হয়। 


আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিহত হবার পর পরই তারা বেহেশতে 
হাযির হয়ে বেহেশত ও বেহেশতের নিয়ামতরাজি প্রত্যক্ষ করছে বলে তাদের 
‘শহীদ’ বলা হয়। 


আমরা দেখেছি, শাহাদাতের একটি অর্থ জ্ঞান, অবগতি, উপলব্ধি। যারা 
সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ও উপন্ধি হাসিল করেন যে, তাতে 
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রত হয এই জ্ঞান ও উপলব্ধির দিক থেকেও 
তারা 'শহীদ’। 


তাছাড়া তারা রক্তাক্ত দেহ এবং পরিধেয় নিয়েই কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
আদালতে হাযির হবেন। সেখানে তাদের দেহ থেকে ঝরতে থাকবে তাদের' 
রক্ত। এসব অকাট্য প্রমাণ নিয়ে তারা সেদিন সেইসব খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল 
এবং অস্ত্রধারণ করেছিল দীনের পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে। 


এভাবে আল্লাহর পথে নিহতদের জন্যে 'শহীদ’ শব্দটি সামগ্রিক ভাবে 
পরিপূর্ণ অর্থবহ এবং উচ্চ মর্যাদার প্রতীক। 


মৃত্যু ও শাহাদাত 
কোন মানুষই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেনা। জীবনই তার মৃত্যু ঘটার 
প্রযাণ। মৃত্যু মানুষের বিভিন্নভাবে হতে পারে। কোনো মানুষ পরিণত বয়সে 
স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করে। কারো মৃত্যু হয় আকশ্বিকভাবে দুর্ঘটনা বা 
কোনো রোগের ফলে। কারো জীবনপাত ঘটে অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার 
হয়ে। কেউবা আইনগত ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আবার কেউ আত্মহত্যা 
করে মৃত্মমূুখে পতিত হয়। কিছুলোক ভ্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেও 
জীবনদান করে। জীবন কেউই ধরে রাখতে পারেনা। মরণকে বরণ করতেই 
হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন $ 


(vel) ETE FCT YEEEY ES 
"প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।” (আনকাবুত ঃ ৫৭) 
(A: al) - ED LU Ce bs sill Sad lJ 


"হে নবী এদের বলে দাও ! যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালা, সে 
' তোমাদের নাগাল পাবেই।* (আল জুময়া £ ৮) 


b= $ Et a a AL La oe 
HARES EPR PEEL AS SOTA EEN [mis Lil 
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“তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। 
তোমরা যতো মজবুত কেল্লার মধ্যেই অবস্থান করোনা কেন।* 


(আন নিসা £ ৭৮) 


সৃতরাং এই নির্ঘাত ও অকাট্য বিষয়ে আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই যে, 
আমাদের মরতে হবে। এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। এ জীবনের অবসান 
ঘটবে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মৃত্যুর স্বাদ সবাইকেই আস্বাদন 
করতে হবে। আর মৃত্যু কারো ইচ্ছে অনুযায়ী তার সুবিধামতো সময়ে 
li ttn kata ge Me AO Go 


eB so! 


Gttrilandt 

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময়টা 

তো নিদিষ্টভাবে লিখিতই রয়েছে।” (আলে ইমরান ঃ ১৪৫) 

কোন্‌ ব্যক্তির মৃত্য কোথায় এবং কিভাবে হবে, তাও কোনো মানুষই 
জানেনা। তা কেবল আল্লাহ তায়ালারই জ্ঞানে রয়েছেঃ 

RC EEE PAR 
“কোন প্রাণীই জানেনা কোথায় (এবং কিভাবে) তার মৃত্যু হবে।* 
(লোকমান $ ৩৪) 


এ আলোচনা থেকে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে তিনটি খোদায়ী বিধান জানতে 
পারলাম ৫ 


এক £$ প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার 
কোনো উপায় নেই। 


দুই £ মৃত্যু কারো ইচ্ছে অনুযায়ী তার সুবিধেমতো সময়ে আসবেনা। বরঞ্চ 
তা আসবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর নির্ধারিত সময়ে। 


তিন £ কোনো মানুষই জানেনা তার মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হবে। 
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আমার রব যেভাবে চান, যখন চান, এবং যেখানে চান, আমাকে যেহেতু 
তখন, সেখানে, সেইভাবে মৃত্মুকে বরণ করতেই হবে, তাহলে আমি আমার 
মালিকের কাছে শাহাদাত লাতের প্রার্থনা করবোনা কেন? কেন আমি শহীদ 
হতে চাইবনা? কেন আমি শাহাদাতের, সেই মহান মর্যাদার অধিকারী হতে 
চাইবোনা? কেন আমি শহীদী যিন্দেগীর অমরত্ব লাভের জন্যে পাগলপারা 
হবোনা? 


সাআদ ! তোমরা কি জাননা, শহীদদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে £ 
[১] ক্ষমার 
[২] অমরত্বের 
[৩] শাহাদাত লাভের পরপরই তাদের রবের সান্নিধ্য লাভের 
এবং জান্নাতে ঘূরে বেড়াবার 
[8] সুপারিশ করার অধিকার লাভের এবং 
[৫] উচ্চমর্যাদা ও সম্মান প্রদানের? 
তবে কেন তুমি শাহাদাতের কামনা ক্রনা? 


শাহাদাতের কামনা বীর পুরুষের কাজ 


হ্যা, তোমার রবের কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করো। শাহাদাতের কামনা 
করা বীরপুরুষের কাজ। কোনো ভীরু কাপুরুষ শাহাদাতের কামনা করতে 
পারেনা। যারা দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবনকে বড় বেশী ভালবাসে, এখানকার তুচ্ছ 
সীমিত সহায় সম্পদ ও উপায় উপকরণের মোহ যাদেরকে মাতোয়ারা করে 
রেখেছে, সন্তান ও সম্পদের প্রতি কৃত্রিম জাহেলী ভালবাসায় যারা অন্ধ হয়ে 
আছে, এসব কারণে মৃত্যু ভয়ে যারা ভীত, সেইসব সংকীর্ণমনা কনজুস ভীরু 
‘কাপুরুষদের জন্যে শাহাদাতের কামনা করা সম্ভব নয়, এসব কাপুরন্ষরা 
মৃত্যুর আগেই মরে থাকে। 


প্রকৃত মুমিন মৃত্যুকে ভয় করেনা। শাহাদাত তার কাম্য। শাহাদাত তার 
আবেগ। শাহাদাত তার উদ্দাপনা। শাহাদাতের কামনা তাকে বীরপুরুষ বানিয়ে 
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দেয়। আল্লাহর ভালবাসা ও সামিধ্য লাভের আবেগ তার শিরা উপশিরায় 
প্রবাহিত হয়। আল্লাহর ভালবাসার কাছে আর সকল ভালবাসা তার নিকট 
তুচ্ছ £ 


A [PE 


(10:55) UU El os 
প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে সর্বোপেক্ষা অধিক ভালবাসে।” 
আর এ জন্যেই তারা শাহাদাত লাভের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। 
তাদের কাছে এ পৃথিবী এবং এর যাবতীয় সামগ্রী অতি তুচ্ছ নগণ্য। 
আখিরাতের শুভ পরিণামের লোভ ও আকর্ষণ এ পৃথিবীর জীবনকে তাদের 
নিকট খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে দেয়। আর এ জন্যেই _ 


(VE: Lill) 23 US inal aid) oli 
"পরকালের বিনিময়ে তারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়।* আর 
শাহাদাত লাভের মধ্যেই পরকাল '(অর্থাৎ--জারাত লাভের গ্যারান্টি 
রয়েছে। 


এ জন্যেই তো দেখি আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) দোয়া করতেন ঃ 


sb ce 


CTE NE TEE SY eel 

=ওগো আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত লাভের মর্যাদা দান 

করো।” 

সূতরাং এই লোভনীয় পৃথিবীর প্রতি নির্মোহ হয়ে আখিরাতের জন্যে 
আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে তীর রাহে জীবন কুরবানী করার চাইতে 
বীরোচিত কাজ কিছু হতে পারে কি? 

শাহাদাত ঈমানের দাবী 

কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে তার উপর জিহাদ অপরিহার্য হয়ে 
পড়ে। জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া কেউ সত্যিকার মুমিন হতে পারেনা।? 

১. সূরা হুজুরাত, আয়াত £ ১৫ 
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এমনকি পরকালের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও 
জিহাদ করা অপরিহার্য।? আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্যে যে মহান জান্নাতের 
ওয়াদা করেছেন তা লাভের জন্যে জিহাদ ও কিতাল তো করতেই হবে সেই 
সংগে শাহাদাত বরণের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে £ঃ 

~~ vb Hill PE itll, be el ll ol 


e anbhe ‘peor tL 


sli lilt Alsi) A SCORE 
(\১\ : 25541) 


"প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে 
তাদের জান ও মাল জারাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা 
আন্গাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও নিহত হয়।* 
(আত-তাওবা ১১১) 
অন্যত্র বলা হয়েছে £ 
oT <i EEO TE alsa 


"তোমাদের উপর এই কঠিন অবস্থা এজন্যে এসেছে যে, এতাবে আল্লাহ 
জানতে চান প্রকৃত ঈমানদার কারা এবং তোমাদের কিছু লোককে তিনি 
শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আলে ইমরান £ ১৪০) 


শাহাদাতেরপথত্যাগকরামুনাফেকী 
শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করা বা না করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর 
নির্ভরশীল। কিন্তু প্রত্যেক মুমিন মুজাহিদেরই শাহাদাতের আকাত্খা পোষণ 
করা কর্তব্য। অতপর শাহাদাত লাভ করলে তা তার সৌভাগ্য । আর শাহাদাত 


১. সূরা আস্_সফ, আয়াত ₹ ১০ 
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লাভ করতে না পারলেও তিনি তীঁর আস্তরিকতার জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা 
লাভ করবেন। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ 
HEE LH Sas i BE IGS 
MAL SU Sb lpi 
"যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করলো, 
আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন, যদি সে ঘরে 
নিজের বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে।* (মুসলিম £ সহল বিন হানীফ) 
হযরত খালিদ বিন অলীদ শাহাদাতের প্রবল আকাংখা নিয়ে অসংখ্য যুদ্ধে 
লড়েছিলেন। কিন্তু তিনি শহীদ হননি। তবে আমরা আশা করি তীর আস্তরিক 
কামনার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। 


কিন্তু যে ব্যক্তি শাহাদাতের নিয়্যতই করতে পারলোনা, তার মতো দুর্ভাগা 
কে হতে পারে? আর এ ব্যক্তিতো প্রকৃতই মুনাফিক যে শহীদ হতে ভয় 
পায়, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চায় £ 
PEA TRE SPE” A {| ৭* 4 LENA AB 
salt oS cmall llen pill Ly 
(VV: ole J) - LAU ail lait 
শ্যুদ্ধের দিন তোমাদের যে নোকসান পৌছেছিল, তা আল্লাহর অনুমতি 
ক্রমেই পৌছেছিল। আর তা এজন্য পৌছেছিল যে, আল্লাহ (বাস্তব ভাবে) 
দেখে নিতে চান .তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত মুমিন আর কারা 
মুনাফিক।” (আলে ইমরান £ ১৬৬-১৬৭) 


অর্থাৎ যারা শাহাদাতের আবেগ নিয়ে জিহাদের ময়দানে অটল অবিচল 
থাকে তারাই প্রকৃত মুমিন। আর যারা জানমালের ক্ষতির ভয়ে জিহাদের পথ 
ত্যাগ করে তারা মুনাফিক। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা দীনের পথে অত্যাচার 
নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন £$ 


eA laa roar wor aslo AEBS 
0 iii alas ll ol alas 
[] PR ad 
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"(তা এ জন্যে দেয়া হয় যে,) আল্লাহকে তো অবশ্যিই বাস্তবভাবে যাচাই 
করে দেখতে হবে কারা প্রকৃত মুমিন আর কারা মুনাফিক” 
(আনকাবুত 8 ১১) 
অর্থাৎ এটাই মুমিন ও মুনাফিক যাচাই করার পথ ও পন্থা। জিহাদের 
ময়দানে শাহাদাতের মুখোমুখি না হয়ে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, আল্লাহ 
তায়ালা জাহারামকে তার ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন £ 


2A Geos oe i Ar afer “sé Aa 4“ ase lca, - $4 
fdr ofl Ae Pl i Ll Ed PAE ME) 7? 22 HEE Ae A PPL Mie eo efAet 
ail JG Gaia Yeas Lage EH Gs 00233 
Ed [a Pd Ed Ed / PE 
p [| 
2A ee 6 ] PA PA FA Fo 
ba) Y aise LAC | 
2 ১০১ 01 2 SS 4 p p ee) 
(\£-\০ : JU) 


হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা যখন জিহাদের ময়দানে বাহিনীরূপে 
কাফিরদের সম্মুখীন হবে, তখন তাদের মুকাবিলা করা থেকে পশ্চাদমুখী 
হবেনা। এরূপ অবস্থায় যে লোক পশ্চাদমুখী হয়, সে নিশ্চয়ই খোদার 
গযবে পরিবেষ্টিত হবে আর জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা! তবে এমনটি 
যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজেদের) অপর বাহিনীর সাথে মিলিত 
হবার উদ্দেশ্যে করা হলে তা অন্য কথা।” (আল-আনফাল £-১৫-১৬) 


শৃহীদরা নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা 


আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্ুষ্টি লাভ যাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তারা আল্লাহর 
জন্যে নিজেদের জীবনকে কুরবান করে দিতে সদা প্রস্তৃত। জিহাদ হচ্ছে তাদের 
চলার পথ। শাহাদাত তাদের দুর্নিবার কামনা। এ কামনা তাদের হৃদয়ে জ্বলতে 
থাকে অনির্বাণ শিখার মতো। এ যেনো খরতপ্ত মরু পথের মুসাফিরের কাছে 
একগ্লাস সুশীতল মিষ্টি পানি। এ পানির দুর্দম আকর্ষণ মুসাফিরকে করে 
তোলে পাগলপারা। এ পানির স্বাদ তার কাছে তুলনাহীন অনুপম। আল্লাহর 
পথের মুজাহিদের কাছে শাহাদাত তৃষ্ণার্ত মরুযাত্রীর একগ্লাস সুশীতল পানির 


ত 
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মতোই আকর্ষনীয় সুমধূর। শাহাদাতের দুর্নিবার আকাংখা তাদের করে তোলে 
পাগলপারা। শাহাদাত প্রাপ্তির মধ্যে তাদের কোনো কষ্ট নেই, বেদনা নেই। 
আপন মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। তাই 
তাদের দয়াময় মালিক তাদের শাহাদাতের আঘাতকে ব্যথাহীন-বেদনাহীন 
করে দেন। শহীদ করার জন্যে যতোবড় আঘাতই তাদের উপর হানা হোকনা 
কেন, তাতে তাদের কোনো কষ্ট হয়না। তারা পায়না কোনো যন্ত্রণা! প্রিয় 
রাসূল (সঃ) বলেছেন $ 


SDs eal i ES A SUE Hah KC - 
"শাহাদাত লাতকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেনা। তবে 


তোমাদের কেউ পিপড়ের কামড়ে যতোটুকু কষ্ট অনুভব করে, কেবল 
ততোটুকু অনুভব করে মাত্র।* (তিরমিযী £ আবু হোরাইরা) 


শহীদের লাশ পঁচেনা 
মুআত্তায়ে ইমাম মালিকের সূত্রে কুরতবীতে আলোচিত হয়েছে £ হযরত 
আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) উভয় আনসার 
সাহাবীই উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তীদের উভয়কে একই কবরে 
সমাধিস্থ করা হয়। এর চল্লিশ বছর পর একবার প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত 
হওয়ায় তাদের কবর ভেংগে যায়। পানির প্রবল চাপ দেখে যখন অন্যত্র 
সমাধিস্থ করার জন্যে তাদের কবর খনন করা হলো, তখন তাদের ঠিক সে 
অবস্থায় পাওয়া গেল, যে অবস্থায় তারা নিহত হয়েছিলেন। 


মু'আবিয়া (রাঃ) তীর শাসনামলে মদীনায় কূপ খনন করতে মনস্থ 
করলেন। কৃপ খননের আওতায় উহুদ যুদ্ধের শহীদের কবর পড়ে গেল। 
মু’আবিয়া (রাঃ) ঘোষণা দিলেন £ঃ তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজনের 
শবদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও। এ ঘোষণার পর শবদেহ উঠিয়ে ফেলা হলো। দেখা 
গেল তারা যে অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়ই রয়েছেন। খনন 
কাজের কোনো এক পর্যায়ে হযরত শ্রমযার (রাঃ) পায়ে কোদালের আঘাত 


www.pathagar.com 


শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন ৩৫ 


লেগে গেলে সাথে সাথে তা থেন্দে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ ঘটনা ঘটে উহুদ 
যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরে। 


বস্তুত এসব ঘটনা দ্বারা একখাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা 
শহীদদের লাশ পচতে দেন না। তীর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাদের শবদেহকে 
তরতাজা রাখেন। আর এটা কুরআনের সেইসব আয়াতের সংগে খুবই 
সামঞ্জস্যশীল যেসব স্থানে বলা হয়েছে £ 

শ্যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলোনা।* 

শ্যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত মনে করোনা।* 


কিয়ামতের দিন শহীদরা তাজারক্ত নিয়ে উঠবে 


শহীদদের অবস্থা অন্য সকল মৃত লোকদের চাইতে ভিন্নতর। যে ব্যক্তি 
যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন, তাকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত দেহে 
কোন প্রকার গোসল ছাড়াই সমাহিত করা হয়। তাকে নতুন কাপড়ের কফিন 
পরানো হয় না। শাহাদাতের সময় তার দেহে যে কাপড় থাকে, সে কাপড়েই 
তাকে সমাহিত করা হয়। শহীদদের ব্যাপারে এটাই ইসলামের বিধান। এ 
বিধান মাফিকই তাদের সমাহিত করা হয়। অতপর দেখা যায় কবরেও 
তাদের দেহ তরতাজা থাকে। থাকে জ্যান্ত মানুষের মতো রক্তমাংসের দেহ। 
অতপর কিয়ামতের দিন যখন তারা ময়দানে হাশরে উঠে আসবে তখন তাদের 
অবস্থা হবে ঠিক সে সময়টির মতো, যখন তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিহত 
হয়েছিল। একেবারে তাজা আঘাত। তা থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে লাল 
তাজা রক্ত। যেনো এই মাত্র তাকে আঘাত করা হয়েছে আর ক্ষতস্থান থেকে 
ছিটকে পড়ছে তরতাজা রক্ত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ 


SEE USA UCU HNP EE CEE CPSU 
রে মি SPA BPA + Fae Be aT CPA er 

(te S450) - ei CD Al ps ld ll - i 
"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, কিয়াতের দিন সে 
আঘাত সিয়েই সে উঠবে আর তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে 
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থাকবে। এবং রং হবে রক্তের মতই, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।” 
(বুখারী ও মুসলিম £ আবু হুরাইরা) 
Si Nie UL OE NT 
EY Htin TtTY 
(4c 5 ii) - ds 
শ্কসম সেই সত্তার, মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতের মুঠোয় £ কেউ 
আল্লাহর পথে কোনো আঘাত পেলে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়ে 
সে হাযির হবে। আর সে আঘাতের অবস্থা হবে ঠিক সেদিনকার মতো 
যেদিন সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর রং হবে রক্তের মতো কিন্তু গন্ধ 
হবে মিশকের মতো।* (বুখারী ও মুসলিম £ আবু হুরাইরা) অপর একটি 
হাদীসে আঘাতের কথা উল্লেখ করার পর নবী পাক (সঃ) বলেন £ আর 
আল্লাহই অধিক জানেন কে প্রকৃত পক্ষে ‘তার পথে আঘাত প্রাপ্ত 
হয়েছে।” 
এটা শহীদদের কতোবড় সৌভাগ্য যে, সেদিন তারা রক্তাক্ত দেহ এবং 
রক্ত ভেন্গা কাপড় চোপড় নিয়ে হাশর ময়দানে আনল্লাহর দরবারে হাযির হবে। 
আর এ জিনিসগুলোই তখন তাদের শহীদ হবার সাক্ষ্য বহন করবে। সেখানে 
তাদের রক্তাক্ত দেহই হবে শাহাদাতের প্রতীক। 


কবর আযাব থেকে রেহাই এবং 

সুপারিশ করার অধিকার লাভ 

শহীদদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলবো ! মহান আল্লাহ তাদের জন্যে 

অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্যে নির্ধারিত ক্ষমা, মর্যাদা ও 

বিরাট পুরস্কারের কথা শুনে কার না ইর্ষা হবে? আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) 
বলেছেন £ 
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"আল্লাহ্র নিকট শহীদদের জন্যে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে £ 
(১) প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাত যে 
তার আবাসস্থল তা চাক্ষুস দেখানো হয়। (২) তাকে কবরের আযাব থেকে 
রেহাই দেয়া হয়। (৩) সে ভয়ানক আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে. যা 
সিংগায় ফু দেয়ার সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে) (8) তাকে সম্মানের টুপি 
পরিয়ে দেয়া হবে, যার (এক একটি) ইয়াক্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা 
কিছু আছে তা থেকেও উত্তম (৫) তাকে উপটৌকন স্বরূপ আয়ত লোচনা হুর 
প্রদান করা হবে এবং (৬) তাকে সত্তর জন আত্রীয় স্বজনের জন্যে সুপারিশ 
করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ £ মেকদাদ ইবনে 
মা'দী করব)। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে 
খোদা (সঃ) বলেছেন $ 

"যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং তার মোকাবিলায় অটল অবিচল 
থাকলো। এমনকি এমতাবস্থায় নিহত হয়ে গেলো, তাকে কবরে কোনো 
প্রকার ফিতনার সম্মুখীন হতে হবেনা।” (তাবরানী) 


শহীদদের জন্যে রহমত, রিযকে হাসানা ও 
সস্তোষজনক জান্নাত 


শহীদদের শুভ সংবাদের শেষ নেই। কারণ, তারা তা সীমাহীন ত্যাগ 
কুরবানীর মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 
বলেন £ঃ 


EE rt ae “A 8 


ADS ae e# a fe 


(eons nts 1° 


(04-0A: aa Lipa Ala 


"যেসব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত (শহীদ) হয়েছে 
কিংবা মরে গেছে, আল্লাহ তাদেয় রিযকে 'হাসানা’ দান করবেন। 
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নিসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্টতম রিযকদাতা। তিনি তাদের এমন স্থানে 
(জান্নাতে) পৌছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।* 

(আল হজ্জ £ ৫৮-৫৯) 
অন্যত্র বলা হয়েছে ৫ 


er ltle Ar w 


(2 Awe bk re 89a kt RE NLT ELE 


(VeVi ole dl) Gm Lo 5 
“তোমরা যদি আনল্লাহূর পথে নিহত (শহীদ) হও কিংবা মরে যাও তবে 
আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এইসব (দুনিয়াদার) 


লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করছে তা থেকে অনেক উত্তম। 
' যারা শাহাদাতের জযবা নিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে অতপর এ 
সং্থামে তারা শহীদ হোক কিংবা গাজী হিসেবে মৃত্যু বরণ করুক উভয় 


অবস্থাতেই আল্লাহর নিকট থেকে তারা সমান প্রতিদান পাবে বলে এ 
আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। i 


শহীদদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার 


মুজাহিদরা খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হোক 
কিংবা গাজী, উভয় অবস্থাতেই আন্াহ তাবারুক ওয়া তায়ালা তাদের জন্যে 
মহান পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই মহাপুরস্কার তারাই লাভ 
করবে যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি দেবার মতো সৎ 

সাহস রাখে £ 
eT EE) COU HOO Cd [HE EE 
(VE: Ll) Cb 12 
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“সেই সব লোকদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য যারা পরকালের 
বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই 
করে এবং নিহত কিংবা বিজয়ী হয়, আমরা অবশ্যি তাদের বিরাট 
পুরক্কার দান করবো।* (নিসা 8 ৭৪) 
সূরা আলে ইমরানে শহীদদের প্রাপ্য পুরঙ্কারসমূহ সম্পর্কে আন্তাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেনঃ 
Lite AL pli is bi 


hills sie UG - ddt iie b2 U5 - US 
শ্তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব আর এমন জান্নাত তাদের 
দান করবো যার তলদেশ দিয়ে রয়েছে সদা প্রবহমান ঝর্ণাধারা। এ হচ্ছে 
আল্লাহর নিকট তাদের পুরন্কার আর আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম 
পুরস্কার ।” 


শহীদ পরিব।রর গৌরব 
রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন £ একজন শহীদকে তার সত্তর জন আত্মীয় 
সজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।”>* এই সুপারিশ লাত 
করবেন শহীদের পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন এবং অন্যান্য 
আত্মীয়-স্বজন। 
তাই আল্লাহ তায়ালা যদি কারো সন্তানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান 
করেন, তবে তারা শহীদের পিতামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাদের 
লাভের আশা পোষণ করতে পারেন।* এমনি করে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী 
পূর্বক যাদেরই আপনজনকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন সেটা তাদের জন্য 
গৌরবেরই বিষয়। কারণ তারা শহীদের সুপারিশের আশাপোষণ করতে পারেন। 


১। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ £ মেকদাদ ইবনে মাদীকরব। 
২। সুপারিশ লাভের আশাপোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যি আল্তাহর দৃষ্টিতে সুপারিশ লাতের 
যোগ্য হতে হবে। 
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পারেন। তাছাড়া একজন শহীদ ইসলামে যে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন, 
সেটাও শহীদ পরিবারের জন্যে বিরাট গৌরবজনক। একজন শহীদ তার 
অনুসারীদেরকে ছাড়াও তার আপন বংশের লোকদেরকে চিরদিন জিহাদের 
জন্যে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তিনি তার বংশে, পরিবারে এক শাশ্বত 
এতিহ্য সৃষ্টি করে যান। সৃতরাং মুমিনদের দৃষ্টিতে শহীদ পরিবার অত্যন্ত 
সম্মানার্হঁ এক আদর্শ পরিবার। শহীদের পিতামাতা মুমিনদের নিকট শ্রদ্ধাষ্পদ। 
শহীদদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সকল মুমিন 
নিজেদেরই আত্রীয়-স্বলন মনে করে। এসব দিক থেকেই শহীদ পরিবার 
গৌরবাবিত। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নিজেদের শহীদদের জন্যে গৌরব বোধ 
করতেন। এবং আজকের দুনিয়ায়ও শহীদের আত্বীয়-স্বজনরা নিজেদের 
শহীদদের জন্যে আনন্দিত ও গৌরবাৰিত। 


শাহাদাত £ উচ্চমর্যাদার মডেল 
শাহাদাত দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর পথে চরম ত্যাগ ও কুরবানীর মডেল, 
তেমনি পরকালেও শাহাদাত সাফল্যমণ্ডিত মানুষের এক আদর্শ উচ্চ মর্যাদা। 
পরকালীন যিন্দেগীর এক বিশেষ পজিশন। সাধারণ মুমিনদের তুলনায় আল্লাহ 
তায়ালা বিশেষ বিশেষ বান্দাহদের মর্যাদাকে পৃথকভাবে মডেল হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। এবং সাধারণ মুমিনদের সে পর্যায়ে উপনীত হতে অনুপ্রাণিত 
করেছেন। শাহাদাত পরকালীন জীবনের সেই উন্নত পর্যায়সমূহের অন্যতম। 
কুরআন বলে £$ 
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"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, সে এসব লোকদের 
সংগী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করছেন। তারা 


"হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোকগণ। এরা যাদের সংগী 
সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতইনা উত্তম সংগী সাথী। এই হচ্ছে 
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প্রকৃত অনুগ্রহ, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়। আর (মানুষের) প্রকৃত 

অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।”* (আন নিসা £ ৬৯-৭০) 

এ আয়াতে পরকালীন উচ্চ মর্যাদার কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ (১) নবীগণের স্তর (২) সিদ্দীকগণের স্তর {৩) শহীদগণের স্তর 
(8) সালেহ বান্দাদের স্তর। 


আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য 
করবে তারা এই চার ধরনের লোকদের সাথীত্ব লাভ করবে। রাসূলে খোদা 
(সঃ) নিজেও কিছু সংখ্যক লোককে উপরোক্ত লোকদের সাথীত্ব লাভে সক্ষম 
হবার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন £ 


১। রবীয়া বিন কা'ব আল আসলামী বলেন £ একরাত্রে আমি রাসূলে 
পাকের কাছে ছিলাম। অযু এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় আমি তীর 
সহযোগিতা করি। তিনি আমাকে বললেন £ "কিছু চাও।* আমি বললাম £ 
"ওগো আল্লাহর রাসূল আমি জান্নাতে আপনার সাথী হবার প্রার্থনা করছি।” 


তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ£ "আর কিছু ?” আমি বললাম £$ “না আর কিছু 
নয়। এ একটিই আমার প্রার্থনা।” তিনি বললেন £ স্তাহলে বেশী বেশী 
সিজদার মাধ্যমে আমার সহযোগিতা করো।*” (সহীহ মুসলিম) 

২। একবার একব্যক্তি নবীপাকের নিকট এসে বললো £ ওগো আল্লাহর 
রাসূল ! আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং 
আপনি আল্লাহর রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। আমার মালের 


যাকাত পরিগোধ করি এবং রমযান মাসের রোযা রাখি।* তার বক্তব্য শুনে 
নবী পাক (সঃ) বললেন £ 
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"(তুমি যা বললে) এর উপর কায়েম থেকে যে মারা যাবে, কিয়ামতের 
দিন সে, নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।” 


৩। আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন £ 
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“সত্যবাদী বিশ্বত ব্যবসায়ী পরকাণে নবী, সিলীক এবং শহীদগণের সাধী 
» (তিরমিযী) 
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হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নবীপাক (সঃ) বলেন £ঃ ০০:১ 
"পরকালে মানুষ তারই সাথী হবে, যাকে সে ভাল বাসতো।* 
NON UT বললঃ 


PB + #% 2a” 


SEMAN ED SO AE HEE 
মআমি রাসূলে খোদা (সঃ) এবং আবু বকর ও ডউমারকে (রাঃ) 
ভালোবাসি। এজন্য আমি আশা রাখি আল্লাহ তাদের সাথে আমার হাশর 
করবেন যদিও আমার আমল তাদের আমলের মতো নয়।” 


এখানে উল্লেখ করা. যেতে পারে, আনাস (রাঃ) পরকালে যে তিনজন 
মহান ব্যক্তির সাথী হবার আকাংখা পোষণ করেছেন, তাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন নবী, আরেকজন সিদ্দীক এবং অপরজন শহীদ। 


কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তিনটি জিনিস 
পেলাম £ 

[১] পরকালে একদল লোক বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন হবেন। এদের মধ্যে 
শহীদগণও রয়েছেন। 


[২] আরেক দল লোক পরকালে তাদের সাথী হবার সৌভাগ্য অর্জন 
করবেন। 


[৩] যেসব লোক প্রথমোক্ত লোকদের সাথী হবার সৌভাগ্য অর্জন করবে, 
তাদের পরিচয়। 


এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হলো, শাহাদাত এমন একটি 
উচ্চমানের মর্যাদা, যে পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রকৃত ঈমানদার মাত্রেরই কাম্য। 
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সিদ্দীক ও শহীদের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হবার আর কোনো 
অবকাশং নেই । সুতরাং শাহাদাত উঁচ্চ মর্যাদার এক উজ্জ্বল মডেল। 


শহীদের গোসল, কাফন ও জানাযা 


গোসল, কাফন ও জানাযা শহীদদের ব্যাপারে বিধানগত দিক। এ 
দিকগুলোও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন মনে করছি। 


যারা স্ঘর্যস্থলে শাহাদাত বরণ করেন কিংবা যে কোনো ভাবে 
প্রতিপক্ষের আঘাত দ্বারা সাথে সাথে নিহত হয়ে যান, এমতাবস্থায় তাদের 
বিধান উহুদের শহীদদের মতো। অর্থাৎ তাদের গোসল করাতে হবেনা। কাফন 
পরাতে হবে এবং জানাযা দিতে হবে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফার মত। 
তীঁর যুক্তি হলো উহুদের শহীদদের সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন £ 
(lS. seal Se) ALi HLL Les iis als 

“ক্ষত ও রক্তসহ তাদের কাফন পরিয়ে দাও, গোসল দিয়োনা।” 

(মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী) 

ইমাম শাফেয়ীর মতে এরূপ শহীদদের জন্যে জানাযারও প্রয়োজন নেই । 
কারণ তাদের দেহ থেকে প্রবাহিত রক্ত তাদের নিষ্পাপ করে দেয়। এ জন্যে 
তারা শাফায়াতের মুখাপেক্ষী নন। 


এ ক্ষেত্রে হানাফী আলেমগণের যুক্তি হলো, জানাযা পড়া হয় মৃত ব্যক্তির 
জন্যে দোয়া করা ও তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। আর এ কারণেই নবী 
এবং শিশুদের জানাযাও পড়া হয়। 


সেই রক্তাক্ত বস্ত্র দিয়েই এরূপ শহীদদের কাফন দিতে হবে, যা 
নিহত হবার সময় তাদের পরনে থাকে। ত্ুুদের দেহ থেকে রক্তাক্ত 
পরিধেয় খুলে ফেলা যাবেনা এবং রক্তও ধোয়া যাবেনা। উহুদের শহীদদের 
সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বর্ণনা করেন $ 
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"রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহুদের শহীদদের দেহ থেকে চর্ম ও লৌহাস্ত্র খুলে 
ফেলতে এবং তাদের পরনের বস্ত্র ও রক্তসহ তাদের সমাহিত করতে 
নির্দেশ দেন।* (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ) 


অবশ্য তাদের পরনের বস্তু সুন্নাত পরিমাণের কম হলে তা বৃদ্ধি করা যাবে 
এবং বেশী হলে কমানো যাবে। 


কেউ যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন, তবে ইমাম 
আবু হানীফা (রঃ) ও আহমদ ইবনে হাধলের (রঃ) মতে তাকে গোসল দিতে 
হবে। তাদের দলিল হলো, হানযালা (রাঃ) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 
(রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস। হান্যালা (রাঃ) গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় 
শাহাদাত বরণ করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন £ হানযালাকে ফেরেশতারা 
গোসল দিয়েছে।” (হাকিম, ইবনে হাববান)। 


ইমাম শাফেয়ী, মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফের (রঃ) মতে তীকে গোসল 
দিতে হবে না। তাদের যুক্তি হলো, মৃত ব্যক্তির উপর কোনো বিধান বর্তায়না। 
শাহাদাত লাভের পর শহীদরাও এ মূলনীতির অন্তরভুক্ত। 

যারা ঘটনা স্থলে শহীদ না হয়ে আঘাত পাওয়ার পর স্বজ্ঞানে অবকাশ 
পেয়েছেন এবং সে অবকাশে কিছু পানাহার করেছেন কিংবা চিকিৎসা 
করিয়েছেন কিংবা ঘুমিয়েছেন, কিংবা অসীয়ত করেছেন, কিংবা সংজ্ঞা না 
হারিয়ে কমপক্ষে এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পেয়েছেন, তারা উহুদের 
শহীদদের পর্যায়ভুক্ত নন। (কেননা উহুদের শহীদরা ঘটনা স্থলে নিহত 
হয়েছিলেন।) সুতরাং তাদের গোসল দিতে হবে।” 


কোথাও যদি কোনো মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তিনি 
কিতাবে মারা গেছেন তা জানা না যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে। কিন্তু 


১. অবশ্য অবকাশকাল কি পরিমাণ হলে গোসল দিতে হবে--সে বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে 
মতপার্থক্য রয়েছে। 
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তীর দেহে যদি এমন কোনো আঘাত থাকে, যা দেখে তাকে হত্যা করা 
হয়েছে বলে বুঝা যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে না।” 


শাহাদাতের পথ 

মানুষ বিভিন্ন পন্থায় নিহত হয়। নিহত হয় বিভিন্ন আন্দোলনে, যুদ্ধে ও 
দ্বন্্ব সত্থামে। কিন্তু যে কোনো নিহত ব্যক্তিই কি শহীদ? না, তা নয়। আল্লাহ্‌ 
এবং রাসূলের দরবারে যে কোনো নিহত ব্যক্তিই শহীদ নয়। কোনো ব্যক্তি 
নিহত হলে তাকে শহীদ বলার জন্যে তিনটি বিষয় নিণীত হতে হবেঃ 

এক £ তার আকীদাহ-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা; 

দুই £ তার নিহত হবার উদ্দেশ্য বা কারণ; 

তিন £ নিহত হবার পথ (The means to effect The object) 

কুরআন ও হাদীসের শাহাদাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এ 
সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট বক্তব্য পেয়ে যাই। কুরআন ও হাদীস আমাদের বলে 
দেয়, সেই নিহত ব্যক্তিই শহীদঃ যারঃ 


[১] আকীদাহ-বিশ্বাসের ভিত্তি হলো ঈমান। 


[২] নিহত হবার উদ্দেশ্য বা কারণ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দীন 
ইসলামের প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা কিংবা ঈমানের উপর অবিচল থাকা। 


[৩] নিহত হবার পথ হলো "জিহাদ ফী সাবীলিন্পাহ।” অর্থাৎ ইসলামের 
প্রতিষ্ঠা বা প্রতিরক্ষার কাজে কিংবা ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল 
থাকার কারণে তাকে নিহত হতে হয়েছে। 


এখন আমি কালামে পাক থেকে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি। 
শাহাদাতের সংগে যে উপরোক্ত তিনটি বিষয় জড়িত রয়েছে, এ আয়াতগুলো 
সে সাক্ষ্য দেবেঃ 


সূরা আল বাকারার ১৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে £ 
dA “ RS a HL ABAD rr 
১. ‘হিদায়া’ গ্রন্থের 'শহীদ’ অনুচ্ছেদের আলোকে এ অংশটুকু লেখা হয়েছে। 
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“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলোনা।” 


এ আয়াতে যারা সআল্লাহার পথে” নিহত হয় তাদের শহীদ বলা হয়েছে। 
আর “আল্লাহর পথ বলতে বুঝায় আল্লাহর পথে জিহাদ।” আর ব্যাপক 
অর্থে-ঈমান, জিহাদ ও ইকামতে দীন তিনটিই আল্লাহর পথ। 


একই ধরনের কথা বলা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ আয়াতে £ 


- GCA dnt i Gli lei Y, 
স্যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করোনা।* 
সূরা আলে ইমরানেরই ১৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে £ 


Mae ee a a as 2d 4 Pd ‘ AS hae Be Fd AE ণু 
ly lw sls ls O22 2 2 i 
Ae Gow ep’ AB Be 

- el te UY ia 

স্কাজেই যারা আমার জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে 


বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে লড়াই করেছে, 
ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব... .. 


আয়াতে আল্লাহর জন্য হিজরত করে, নির্যাতিত হয়ে ও লড়াই করে 
নিহত হওয়াকে শাহাদাত বলা হয়েছে। 


PEN লায়াতে বলা, হয়েছেঃ 


re Afr kore # AS 


EELS TAS dl eos Bal EE 


"আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের 
বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও নিহত হয়।” 


এ আয়াত থেকে জানা গেল নিহত ব্যক্তি শহীদ হবার জন্যে তাকে (১) 
মুমিন হতে হবে এবং (২) আল্লাহর পথে লড়াই করে জীবন কুরবানী করতে 
হবে। 
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Lo AA haar 
(সে বললো $) আমি তো তোমাদের রবের পতি ঈমান এনেছি। তোমরাও 
আমার কথা মেনে নাও।* (কিন্তু তারা তাকে হত্যা করলো) তখন তাকে 
বলা হলো £ দাখিল হও জান্নাতে।” (ইয়াসীন £ ২৫-২৬) 
এ আয়াতে সেই ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়েছে, যে ঈমানের উপর অটল 
থেকে মানুষকে ঈমান আনতে আহবান করার কারণে তাকে হত্যা করা 
হয়েছে। 


সূরা মুহাম্মদের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিদেরকে শহীদ 
বলা হয়েছে £ 


serene 


MHL has Gi dy 4 bli ol 
শ্যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে, তারা কখনো নিজেদের আমল বিনষ্ট 
করবেনা।*” (আয়াত 8 8৪) 
সূরা আল বৃুরূজে বলা হয়েছে £ 
Liat Ubi He bai LU 


“(তাদের হত্যা করে) প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে কেবল এ কারণে যে, তারা 

মহাপরাক্রান্ত স্বপ্রশর্থঘসত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।* 

উপরের আয়াতগুলোতে কয়েক স্থানে স্আল্লাহর পথে নিহত হওয়া” শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। আন্লাহর পথে নিহত হওয়া মানে তীর দীনের প্রতিষ্ঠা 
বা প্রতিরক্ষার কাজে জিহাদ ও লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে নিহত হওয়া। 

এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হলো যে, কোনো নিহত ব্যক্তিকে 
শহীদ বলার জন্যে কয়েকটি জিনিস দেখতে হবে। সেগুলো হচ্ছে, তাকে 
মুমিন হতে হবে, তাকে নিহত হতে হবে আল্লাহর পথে। মানে 

[১] ঈমান ও ইসলামের পথে থাকার কারণে, কিংবা 

[২] আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে অথবা 

[৩] ইসলাম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযতের কাজে অংশ গ্রহণ করে। 
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ভুয়া শহীদ 


উপরোল্রেখিত পথে বা কারণে যারা নিহত হয়নি, হয়েছে অন্য পথে বা 
অন্যকারণে, তাদেরকে শহীদ বলার কোনো যুক্তি নেই। কেউ নিহত হয় 
বাতিল পথের দ্বন্ব সংগ্রামে, কেউ নিহত হয় একটা বাতিলকে অপসারণ 
করে তার স্থানে আরেকটি বাতিল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। এসব 
নিহত ব্যক্তিরা শহীদ নয়। তবু যদি তাদের শহীদ বলা হয়, তবে তারা ভূয়া 
শহীদ। 


রাসূলে খোদা (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো £ 


Ji Jal > Si Lladro (EERE 
i SSUES G5 

"কেউ লড়াই করে গণীমত লাভের জন্যে, কেউ লড়াই করে খ্যাতিলাভের 
জন্যে আবার কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এদের মধ্যে আল্লাহ্র 
পথে জিহাদকারী কে?” 
এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন £$ 

- Mf AF Ul UCN pki 52 
“যে আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করার জন্যে বা রাখার জন্যে 
লড়াই করে, সেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ।” (বুখারী) 


এর আগে কুরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহর 
পথে নিহত ব্যক্তিরাই শহীদ। আর এ হাদীস থেকে জানতে পারলাম, যারা 
আন্গাহর দীনকে বিজয়ী করা বা রাখার জন্যে আন্দোলন ও স্যাম করে 
তারাই আল্লাহর পথের মুজাহিদ। 

সুতরাং আমরা এখন শহীদের সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আর তা হলো, যে 
আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে সথ্থাম করে নিহত 
হয়, সেই শহীদ। প্রকৃত শহীদ সেই । 
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কিন্তু বর্তমানকালে অনেক লোক বাতিল পথে নিহত হবার পরও তাদের 
শহীদ বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দরবারে তারা শহীদ নয়। 


ইসলামী আন্দোলন ও শাহাদাত 


মানুষ বৃদ্ধি বিবেকের অধিকারী শ্রেষ্ঠ জীব। আশরাফুল মাখলুকাত। এই 
শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুগ্ণ রাখার জন্যে তার জীবন যাপন করা প্রয়োজন সর্বোত্তম পদ্থায়। 
যুক্তি ও বুদ্ধি বিবেকের রায় হচ্ছে, জীবন যাপনের সর্বোত্তম পন্থা প্রণয়ন করা 
মানুষের জন্যে অসম্ভব। মানুষ নিজেই নিজের জীবন যাপনের বিধান তৈরী 
করতে সক্ষম নয়। একথা এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। 
মূলত, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানুষকে আদৌ এ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি 
করেননি। সে কারণে নিজের পক্ষ থেকেই তিনি মানুষের ‘জীবন যাপন ব্যবস্থা’ 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার কালেই তিনি একথা বলে 
দিয়েছেন £ আমি তোমাদের কাছে জীবনব্যবস্থা পাঠাতে থাকবো। আমার 
পাঠানো জীবন ব্যবস্থাকে জীবন চলার পথ হিসেবে যারা গ্রহন করবে, তাদের 
কোনো প্রকার অকল্যাণের চিন্তা থাকবেনা” 


নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে জীবন ব্যবস্থা পাঠাতে 
থাকেন। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা 
মানবজাতির জন্যে তিনি এক পূর্নাঙ্গ ও শ্বাশ্বত জীবন ব্যবস্থা পাঠান । একদল 
মানুষ সব সময়ই খোদাপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এবং 
মানব রচিত মত ও মতবাদের ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করার চেষ্টা 
করেছে। এভাবে মানুষ জাহিলিয়াতের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ পথে মানুষকে 
সাহযোগিতা করেছে তার প্রবৃত্তি, শয়তান ও বিভিন্ন প্রকার কায়েমী স্বার্থবাদী 
শ্ৰেণী। 

' আল্লাহর নবীরা এসে মানুষকে জানিয়ে দেন, তোমরা যদি প্রবৃত্তি ও 
শয়তানের দাসত্ব করো, দাসত্ব করো যদি খোদাবিমুখ সমাজপতিদের তবে 
তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরা খোদাপ্রদত্ত 
জীবনব্যবস্থা গহণ করো। আর এ পথে নবীকে অনুসরণ করো, তাহলেই 
তোমরা লাভ করবে পার্থিব কল্যাণ আর পরকালীন সফলতা । 

১. দেখুন সুরা আল বাকারা £ আয়াত £ ৩৮ 
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নবীদের আহবানে একদল লোক সাড়া দেন সর্বযুগে। এরা আল্লাহ প্রদত্ত 
জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নবীদের পথ অনুসরণের জন্যে বদ্ধপরিকর হন। নিজ 
অনুসারীদের নিয়ে নবীগণ আল্লাহর যমীনে তার দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ তাবারুক ওয়া তায়ালা সকল নবীকেই তাঁর 
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মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও আল্লাহ তায়ালা এই একই দায়িত্ব দিয়ে 
প্রেরণ করেন। কুরআন বলে ঃ 
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সতিনি সেই সত্তা, যিনি তীর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য জীবন বিধানসহ 
পাঠিয়েছেন, যেনো রাসূল সকল (বাতিল জীবন বিধানের) উপর সেটাকে 
বিজয়ী করেন।* (তাওবা £ ৩৩; আল ফাতাহ £ ২৮ ; আস সফ £ ৯) 
সমাজে বাতিল জীবন ব্যবস্থা চালু থাকলে, সেটাকে উত্খাত ও নির্মূল 
করে সে স্থলে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া সহজ সাধ্য কাজ নয়। 
কারণ, হকের জন্যে বাতিল এমনি জায়গা ছেড়ে দেবেনা। একাজে কঠিন দ্বন্দ 
সপ্গাম অপরিহার্য। বাতিলের মোকাবিলায় এক প্রাণান্তকর আন্দোলন ও 
সং্মাম গড়ে তুলতে হবে। দীন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব নবী পাকের (সঃ) উপর 
অর্পিত হয়, এক দুর্বার আন্দোলন ও প্রচণ্ড স্গামের পরিণতিতেই তিনি তা 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এজন্যে তিনি এবং তার সাথীদের চরম নির্যাতনের 


সখ্মুখীন হতে হয়। অনেককে বরণ করতে হয় শাহাদাত। কিন্তু তারা 
আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেননি ঃ 
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"কিন্তু রাসূল ও তীর প্রতি ই' দার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে 
জিহাদ করেছে। তাই সমস্ত ধ্যান তাদেরই জন্যে। তারাই সফলকাম।” 
(তাওবা £ ৮৮) 


এ আয়াত আমাদের পরিষ্কার করে বলছে, জিহাদ ছাড়া মানুষ কল্যাণ 
লাত করতে পারেনা। সফল হতে পারেনা ইসলামী বিপ্রব। প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারেনা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। 


কিন্তু এই জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের পথ ফুল বিছানো নয়। এক 
কঠিন দ্বন্ব সথ্থামের পথ এটা। নবী মুহাম্মাদের (সঃ) পরে তীর উম্মতের 
উপর দীন প্রতিষ্ঠার সেই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সঃ) এর 
রেখে যাওয়া দীন সমাজে এখন ভূলুন্ঠিত। তীর উন্মতেরই একদল লোককে 
এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। 
তাদের পাড়ি জমাতে হবে কঠিন দ্বন্ব সংগ্রামের সেই জগদ্দল পথে। তাদের 
স্থাম হবে আপোষহীন সথ্থাম। কোনো প্রকার লোভ লালসা, ভয়ভীতি 
এবং বাধা বিপত্তি তাদের একজনকেও এ পথ থেকে পদস্বলন ঘটাতে সক্ষম 
হবেনা। 


এমন একদল লোক ছাড়া পুনরায় আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। আর এলোকগুলো যদি সত্যিই রাসূলের (সঃ) অনুসারী হয়, তবে 
তাদেরকে অবশ্যি মকী জীবনের সেই কঠিন প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন 
হতে হবে। একে একে তাদের সম্মুখে হাযির হবে শেবে আবু তালিবের 
বন্দীদশা, বর্বর নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা, তায়েফের রক্তাক্ত প্রান্তর, হিজরতের 
করুণ দৃশ্য, বদরের অসম যুদ্ধের ময়দান, উহুদের বিপাক, খন্দকের কঠিন 
দিন, ইহুদী চক্রান্ত, মুনাফেকী ষড়যন্ত্র, হুনায়েনের ময়দান এমনি বিপদ 
মুসীবতের কতো শত দিন। এই কঠিন দিনগুলো তাদের অতিক্রম করতে 
হবে। এই কঠিন পথ অতিক্রমকালে তাদেরকে চরমভাবে অত্যাচারিত 
নির্যাতিত হতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগ করতে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনকি 
এ পথে তাদের কিছু লোককে শাহাদাতও বরণ করতে হবে। যেমনটি 
করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যে অনেকেই । 


আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে অত্যাচার নির্যাতন এবং 
শাহাদাত ওতপ্রোতভাবে 'জড়িত। সুতরাং শাহাদাতের উদগ্র কামনাই ইসলামী 
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আন্দোলনকে সকল বাধা বিপত্তি ও চড়াই উত্রাই পার করে সফলতার 
মনযিলে পৌছে দিতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা 
সফলতার যে মনযিলে মাকসুদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তা 
লাভ করার সহজতম পথ হলো-শাহাদাত। 


ইসলামের পুণ্জাগরণে শহীদী রক্তের মূল্য 


শাহাদাত শব্দের অর্থ ‘উপস্থিত হওয়া’ বা সাক্ষ্যদান করা। শাহাদাত 
থেকেই এসেছে শহীদ শব্দ। একজন শহীদ আন্গাহর পথে সর্বোচ্চ কুরবানী 
পেশ করেন। তিনি আল্লাহর পথে নিহত হন। কুরআন এবং হাদীস থেকে 
হয়ে যায়। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির 
আত্মা সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবার কারণেই তাকে শহীদ’ 
বলা হয়। একটি হাদীসে কুদসী থেকে জানা যায় £ নিহত হবার পর আল্লাহ 
শহীদদের সংগে সরাসরি সাক্ষাত দান করেন। তিনি তাদের বলেন £ আমার 
কাছে তোমাদের যা খুশী, চাও। তখন তারা বলেন ৪ আমাদের মনিব! তুমিতো 
সব কিছুই আমাদের দান করেছো। তবে একটা জিনিস আমরা তোমার কাছে 
চাই £ আবার তুমি আমাদের পৃথিবীতে পাঠাও। আমরা আবার তোমার পথে 
নিহত হয়ে আসি। 


যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দাহ তার সন্তুষ্টির পথে চলাকে নিজেদের 
জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। চরম বাধার পাহাড় ডির্থগয়ে 
হলেও এ পথে চলতে তারা দ্বিধাত্বিত হয়না। কু্ঠিত হয় না প্রয়োজনে এ পথে 
জীবন দান করতে। বরঞ্চ এ পথে জীবন দান তাদের লক্ষ্য অর্জনের সহজ পথ। 
তারা জানে, আল্লাহর পথে নিহত হবার মাধ্যমেই তীর পরম সন্তুষ্টি লাভ করা 
যায়। এ কুরবানীর মধ্যে রয়েছে পরকালীন সাফল্যের গ্যারান্টি । তাই, আল্লাহর 
পথের এসব পথিকদের প্রতিটি মুহূর্ত উদ্দীপ্ত করে তুলে শাহাদাত লাভের 
প্রবল বাসনা। 


তাদের অন্তরে শাহাদাতের বাসনা ভ্বলতে থাকে অনির্বাণ শিখার মতো। 
এম'নকি শাহাদাত লাভের পরও তাদের এ মহান বাসনার অনির্বাণ শিখা 
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নিৰ্বাপিত হয়না। একবার শাহাদাত লাভের পর আবারও তারা মাবুদের 
দরবারে শহীদ হবার আকাংখা ব্যক্ত করে। শাহাদাতই যেনো তাদের সব 
চাইতে বড় পাওনা। শ্ৰেষ্ঠতম নিয়ামত। উচ্চতম মর্যাদার প্রতীক। 


কুরআন ও হাদীসে আমরা শহীদদের বিরাট সুসংবাদের খবর পাই। আল্লাহ 
তায়ালা তাদের সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। ময়দানে হাশরে তারা 
সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন। জান্নাতে রয়েছে তাদের জন্যে উচ্চ 
মর্যাদা। তাছাড়া শাহাদাত লাভের পর পরই শহীদ সবুজ পাখীর বেশে 
বেহেশতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ লাভ করেন। তাদের মহান মালিক তাদের 
সাথে কথা বলেন। এসব সৌভাগ্যের অধিকারী শহীদরাই হয়ে থাকেন। যে 
শাহাদাত তাদেরকে এতবড় সৌভাগ্যের অধিকারী করে দেয়, বারবার তারা 
সেই শাহাদাতের আকাংখাই ব্যক্ত করবে, এতো এক স্বাভাবিক ব্যাপার । 


এতো গেলো শহীদের ব্যক্তিগত মুক্তি ও সৌভাগ্যের দিক। কিন্তু আল্লাহর 
পথে নিহত হবার মাধ্যমে একজন শহীদ কেবল নিজেই সফলকাম হন্‌না, 
বরঞ্চ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিপ্রবের পথে একধাপ এগিস্নরে দিয়ে 
যান। একজন শহীদ তার ইপ্সিত বিপ্রবের পথে রক্তদান করে বিপ্লবের 
পতাকাবাহীদের মনমগজ্জে এক অজেয় বিপ্রব সৃষ্টি করে দেন। তখন তাদের 
ধমনীতেও শাহাদাতের রক্ত প্রবাহিত হয়। এর ফলে তারা নতুন জীবন লাভ 
করে। শাহাদাতের প্রেরণা তাদেরকেও উদ্বেলিত করে তোলে। অদম্য সাহস 
দুর্জয় বীরত্ব তাদের আন্দোলনকে দান করে এক অপ্রতিরোধ্য গতি। 


শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। শহীদের প্রতিটি রক্ত কণিকা থেকে 
জন্য নেয় অযুত রক্ত কণিকা। সে রক্ত সঞ্চারিত হয় শহীদের রেখে যাওয়া 
সমাজ দেহে। সে রক্ত তীর্যক গতিপায় শহীদের সং্থামী সাথীদের প্রতিটি 
ধমনীতে। তার এ কুরবানী জাগ্রত করে তোলে ব্যক্তিকে। সংগঠন ও 
সমাজকে। তার সমস্ত সদগুণাবলী, তার সং্গামী মনমানস এবং তার 
জীরনদান পরবর্তী লোকদের কাছে এক অনির্বাণ আদর্শিক রূপ পরিগ্রহ করে। 
সমাজদেহে তা এক স্থায়ী প্রেরণার উত্স হিসেবে কাজ করে। এভাবে একজন 


সঞ্জীবনী শক্তিদান করেন যুগের পর যুগ ধরে। ' 
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হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ) নিজে সব সময় শাহাদাত লাভের কামনা 
ব্যক্ত করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শাহাদাত লাভের উদগ্র আকাংখা 
পোষণ করতেন। বদরযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, একজন সাহাবী (রাঃ) 
রাসূলে আকরাম (সঃ) এর মুখে শাহাদাতের মর্যাদা শুনার পর এঁ মর্যাদা 
লাভের জন্যে একটি খেজুর খাওয়ার সময়কেও বড় দেরী মনে করেন। তিনি 
হাতের খেজুর মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং বীর্যবত্তার সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। কিশোর তরুণ থেকে আরস্ত করে 
বয়োবৃদ্ধ সাহাবীগণ পর্যন্ত শাহাদাত লাভের প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন। 
শহীদ সাহাবীদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা রাসূলে আকরামকে (সৃঃ) 
একটি ইসলামী হুকুমাত উপহার দেন। হিজরাত করার পর পরই কুরআনের 
আয়াত নাযিল করে শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার করে বলে 
দেন 8 


ব্যর্থ হতে দেবেন না।* (সূরা মুহাম্মাদ £ ৪) 

মহান আল্লাহ দুনিয়াতেও শহীদদের আদর্শকে বৃথা যেতে দেননা এবং 
পরকালেও তাদের আমলকে ব্যর্থ করে দেবেন না। হযরত হামযা এবং হযরত 
হুসাইনসহ সকল শহীদ সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) রক্ত এখনো আন্তাহর দীন 
প্রতিষ্ঠাকামী বীর মুজাহিদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। সাইয়েদ আহমদ 
ব্রেলভী, হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কূতুব, আবদূল কাদের আওদাহ, মুস্তফা 
আল মাদানী এবং আবদুল মালেকের শহীদী খুন এখনো প্রবাহিত হচ্ছে 
আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী লক্ষ কোটি নওজোয়ানের ধমনীতে। তাদেরই 
শাহাদাতের বিনিময়ে আধুনিক বিশ্বে ঢেউ উঠেছে ইসলামী পুনর্জাগরণের। 


ইসলাম আন্তাহ প্রদত্ত দীন। খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানব 
জাতির পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের সর্বাধগীন সুন্দর পথ সিরাতূল 
মুস্তাকীম। আল্লাহর এ বিধান মানব জীবনে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করে 
দেয়। একটি যুক্তিও বিবেক সম্মত নীতিমালাকে মানুষের নৈতিক ও 
চারিত্রিক মানদণ্ড বানিয়ে দেয়। মানব সমাজের জন্যে এ বিধান সর্বোত্তম 
আদর্শ। এক অনুপম আদৰ্শ 
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ইসলাম মানুষকে এক আল্লাহমুখী বানিয়ে দেয়। এ একমুখীনতার উপর 
তাকে অটল অবিচল করে রেখে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তার জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দীঁড়ায়। এটাই তার একমুখীনতা। লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই 
সে একমুখী হয়ে যায়। তার বিশ্বাস, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভংগী তার 
লক্ষ্যমুখী হয়ে যায়। তার কথাবার্তা, আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা একমুখী 
হয়ে যায়। হয়ে যায় আল্লাহমুখী। তার দৈহিক ও আত্মিক সত্তা আল্লাহর 
ইচ্ছার সংগে হয়ে যায় একাকার । 


এই আল্লাহমুখী লোকেরা আজ বিশ্বব্যাপী সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত 
জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সং্মবামে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের মালিক আল্লাহ রাবৃল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের 
জন্যে তারা এ সং্থামে অকাতরে যে কোন কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর 
পথে জীবনদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করতে তারা মোটেও কু্তিত 
নয়। কারণ তাদের মালিকের কাছে তো তাদের ফিরে যেতেই হবে। আর তীর 
সন্তুষ্টিই তাদের পরম কাম্য। তিনিই তাদের শেষ লক্ষ্য। তাই, তাঁর পথে জীবন 
দেয়াকে তারা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। এজন্যেই আজ বাতিনের 
সহস্র যড়যন্তর আর লাখো হিংস্র থাবার মোকাবেলায় বিশ্বমম “নউ উঠেছে 
আবার ইসলামী পুনর্জাগরণের। শহীদী রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে আল্লাহর এই 
পৃথিবী। আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশঘ্ূর, বাংলাদেশ, মিশর, 
সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানসহ সর্বত্র আজ শহীদী খুনে আল্লাহর যমীন 
জেগে উঠেছে। সর্বত্র আজ তরুণ যুবকেরা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও 
আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে অজেয় শপথের দীপ্ত আলোকে এগিয়ে যাচ্ছে। 
সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের ধমনীতে আজ প্রবাহিত হচ্ছে তাজা শহীদী খুন। 
শাহাদাতের রক্ত আল্লাহ তায়ালা বৃথা যেতে দেননা। এটাই আল্লাহর 
পার্থিব পুরস্কার। শহীদদের উত্তরসূরীরা যখন সংগঠিতভাবে শাহাদাতের 
উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের 
সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। "ওয়া কা-না হাক্কান আলাইনা 
নাসরুল মুমিনীন--মূমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ।” (কুরআন) 

ইসলামের পুনর্জাগরণকে যারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। যারা 
শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত লোকদের শহীদ করে দীন প্রতিষ্ঠার ' 
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৫৬ শাহাদাত £ অনির্বাণ ভ্ীবন 


আন্দোলনকে স্ত্ধ করে দিতে চায়, তারা হচ্ছে সেইসব অজ্ঞ-বোকাদের 
মতো, যারা তেল ছিটিয়ে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত করার পরিকল্পনা নেয়। কিংবা 
এরা হচ্ছে সেইসব নির্বোধদের মতো যারা আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে 
রেলগাড়ীর টিকেট করে বসে আছে। 


দুর্নিবার করার জন্যে প্রয়োজন শহীদী রক্তের। তাই, ইসলামের পূণর্জাগরণে 
শহীদী রক্তের মূল্য অপরিসীম। 


শৃহীদী কাফেলা 

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, তাঁর দীনকে বিজয়ী করার 
জন্যে জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। এ সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত 
রয়েছে মানুষের মুক্তি £ 

(0:2) aii al LSE 

“আর যে-ই (আল্লাহর পথে) সঞ্মাম করবে, সে’তা নিজেরই কল্যাণের 

জন্যে করবে।” (আনকাবৃত £ ৫) 

আল্লাহ তায়ালা তীর দীনের পথে জিহাদ ও স্যামকে ঈমানের শর্ত্ভূক্ত 
করে দিয়েছেন। তিনি বলেন $ 


“আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে 
ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে। এ পথে মারবে ও 
মরবে।” 

এ কারণেই সর্বকালে প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে জিহাদ ও 
সংগ্রাম করেছেন। এটাকেই তারা মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তীব্র 
বিরোধীতার মুখে তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। চরম অত্যাচার নির্যাতনের 
মুখে তারা এ: পথে অটল থেকেছেন। কোনো বিরাট বাহিনীও যদি তাদের 
বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্যে আসতো, তারা তাতে ভীত হতেন না, বরঞ্চ 
এতে তাদের ঈমান আরো মজবুত হতো। শাহাদাতের দুর্নিবার আকাংখা 
তাদেরকে ঈমানের পথে অটল রাখতো £ 
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শাহাদাত £ অনির্বাণ জীবন ৫৭ 
ASLAN DSS ALS ml HIG nil 
LSM AD NLS Bis Ll ali 
“(মুমিনদের বৈশিষ্ট্যই এই যে) লোকেরা যখন তাদের বলে £ তোমাদের 
বিরুদ্ধে সমর সজ্জিত বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে, তখন একথা শুনে 
তাদের ঈমানী অগ্নি আরো অধিক দাউ দাউ করে ভ্বলে উঠে এবং তারা 
বলে উঠে £ (কাফেরদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং 
তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।* (আলে ইমরান £ ১৭৩) 


সবসময়ই নবী এবং তাদের সত্যিকার অনুসারীরা আল্লাহর পথে অটল 
থেকে সংগ্রাম করেছেন। শত বিপদের সামনেও তারা হতাশ হননি, মাথা নত 
করেননি £ 


ড় Afr 2 Onn eo AS EE 
Uly: MELEE ni Lay Ce aia NE PEE Ll 
Elie, Gli ok L gia | 
sl ci Gx Galil Sty Goel 3 il By 
(VEvV-\tl:olmac Jl) 2A 
"ইতিপূর্বে এমন আরো কতো নবী এসেছিল, যাদের সাথী হয়ে বহু 
আল্লাহওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যতো বিপদই তাদের 
উপর আপতিত হয়েছিল, সে জন্যে তারা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি 
£ (বাতিলের সম্মুখে, মাথা নত করেননি। বস্তুত, আল্লাহ এরূপ 
ধৈর্যশীল লোকদেরই পসন্দ করে থাকেন। তারাতো কেবল এই দোয়াই 
করছিল ঃ প্রভু! কাজ কর্মে তোমার নির্ধারিত সীমা যা কিছু লংঘিত 
হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও 
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৫৮ শাহাদ'জ ' ননর্বাণ জীবন 


এভাবে দুনিয়ার প্রথম দিন থেকেই একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে আসছেন। এ জিহাদ কখনো পরিচালিত হয়েছে নবীদের নেতৃত্বে । আবার 
. কখনো নবীদের অবর্তমানে তাঁদের আদর্শ উত্তর সূরীদের নেতৃত্বে। এ জিহাদের 
ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। 


আল্লাহর পথের এ জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মর্দে মুমিনরা শত বাধা, শত 
নির্যাতন আর শত অত্যাচারের মুখেও মাথা নত করেননি কখনো। চরম 
কুরবানী তাঁরা এ পথে দিয়েছেন, থেমে যাননি কখনো। সাথীরা শহীদ হয়েছেন 
বাকীরা শাহাদাতের রক্ত রাংগা পথে এগিয়ে. গিয়েছেন। পথের প্রতিটি 
পদক্ষেপে হত্যা করা হয়েছে এ কাফেলার সাথীদের, কিন্তু কাফেলা এ 
শাহাদাতের রক্ত ভেজা পথেই এগিয়ে গিয়েছে, এগিয়ে চলছে। তাই এ 
কাফেলার নাম 'শহীদী কাফেলা’! পৃথিবীর কোনো তাগুতী শক্তি, কোনো 
যড়যন্র এ কাফেলার দুর্বার অগ্রযাত্রার গতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। 


এ কাফেলা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য সম্মানিত শহীদ-শুহাদায়ে 
কিরাম। এ শহীদদের কাতারে রয়েছেন শত সহম্র আহ্বিয়ায়ে কিরাম £ 


(24): 52 pi oe BSG 
("আর তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতো নবীদেরকে”) এ কাতারে রয়েছেন 
হাজারো সাহাবায়ে কিরাম রাঃ), এঁদের মধ্যে রয়েছেন £ উমার ফারুক, 
উসমান, আলী, হামযা, আব্দুন্রাং ইবনে আমর, যায়েদ বিন হারিছা, জাফর 
বিন আবুতালিব, আব্দুল্রাহ ইবনে রাওয়াহা, হুসাইন ইবনে আলী, সুমাইয়া, 


উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম, রয়েছেন 
অসংখ্য তাবেয়ী, তাবে তারেয়ী। 


এ কাফেলারই সাথী ছিলেন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, মাওলানা 
ইসমাইল, হাসানুল বান্না, আব্দুল কাদের আওদা, সাইয়েদ কুতুব, আল্লাহ 
বখ্শ, আব্দুল মালেক, মুস্তফা আল্‌ মাদানী, শওকত ইমরান, খলীলুল্লাহ। 

এই শহীদী কাফেলারই সাথী ছিলেন জাফর জাহাংগীর, বাকীউল্লাহ, 


সালাম, আসলাম, আসগর, মফীজ, শাহবাজ, আতাউর রহমান, আবদুল 
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মতিন, সাইজুদ্দীন, দুলাল, আবদুল . হালীম, রহমত আলী, আমানুল্লাহ এবং 
বিশ্বব্যাপী আরো অসংখ্য মর্দে মুমিন। 


এরা. সকলেই ছিলেন একই আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের পতাকাবাহী। 
আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করাই ছিলো এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। 
আর জিহাদকেই তারা এ উদ্দেশ্য হাসিলের একমাত্র পথ হিসেবে বেছে 
নিয়েছিলেন। তাই তারা সবাই একই কাফেলার লোক। এ কাফেলার নাম 
শহীদী কাফেলা। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় লেখা আছে এদের নাম। 
এ কাফেলার স্যাম কখনো থামবেনা। এ কাফেলা চিরসত্য অনির্বাণ। 


গা জা ত যা বগা ক 
EE ALU AL Cia Ss tall in 
SEIU IRD ML 
"মুমিনদের অনেকেই আন্তাহূ্র সাথে কৃত অংগীকার সত্যে পরিণত করে 
দেখিয়েছে। তাদের কিছুলোক নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে আর কিছু 
লোক অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের নীতি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
করেনি।* [সূরা আল আহযাব £ ২৩] 


শৃহীদি কাফেলার উদ্দেশ্যে কুরআনের বাণী 
ot Os nS, 2 bb ss, EES 


Ed 8 A 220 FAL 4s A EE Pas tp HN AY 


El) Pl Ae 


Soe sd r 


Eo 3 To TARA stint 

dnl Lo LED olds nl - il 
“4d 4৭h, Aplyg A, or 

ASS ll SL Eon SSE 
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5 SA EG Aare LOA LAG 2A BABS HOS BASE Gh 
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AEE Mi Ly - Sl “Lisl 


EAE d 


ee Sli 3: 52 + ১৯৯০ Lis ll os To 
> Affe er A Eb UG Fr SAE Hl Cs A er 
al Bs iS dan + J 
2 Ed ADF ee A লা 


Pd rn Af eA «w 


ilies, NTN Ef 2 RO HG 


. 243 


MS LP EAN Lf El or Lill ES 


CEES LOO oe OES HET Ft DVO EP 

EC NEA TOES 
“তোমরা মন ভেংগোনা। চিন্তা করোনা। আসলে তোমরাই হবে বিজয়ী, 
যদি তোমরা মুমিন হও।” এখন (ওহদ যুদ্ধে। তোমাদের উপর যদি কোনো 
আঘাত এসেই থাকে, তবে ইতোপূর্বে (বদর যুদ্ধে, তোমাদের প্রতিপক্ষের 
উপরও এ রকম আঘাতই এসেছিল। আমরা সময়কে এভাবেই মানুষের 
মাঝে আবর্তিত করে থাকি। তোমাদের উপর এই আঘাত এজন্যে এসেছে, 
কারা আর যেনো তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারেন। আর আল্লাহ যালিমদের মোটেই পছন্দ করেন না। তাছাড়া, 
এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের আলাদা করে নিতে চান আর চূর্ণ 
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করতে চান কাফিরদের মস্তক। তোমরা কি মনে করেছো তোমরা 
এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেই নেননি, 
তোমাদের মাঝে কারা নিষ্ঠার সাথে জিহাদ করে যায় আর অটল দৃঢ়তা 
অবলম্বন করে। তোমরা তো মৃত্যুর (শাহাদাতের) কামনা করছিলেই। কিন্তু 
সেটা আগের কথা, যখন তোমরা মৃত্মুর মুখোমুখি হওনি। এবার তার 
সম্মুখীন হয়েছো এবং সচক্ষে দেখতে পেয়েছো। মুহাম্মদ তো একজন 
রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল বিগত হয়েছে। সে 
যদি মরে যায় কিংবা শহীদ (নিহত) হয়, তবে কি তোমরা (তার আদর্শ 
ছেড়ে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে? জেনে রাখো, যে পিছটান দেয়, সে 
আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারেনা। আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের 
প্রতিফল দান করবেন। কোন জীবই আনল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে 
না। মৃত্যুর নিদিষ্ট সময়টি তো লিখাই রয়েছে। যে ইহকালের প্রতিফলের 
আশায় কাজ করবে, আমরা তাকে এখান থেকেই কিছু দেবো। আর যে 
থেকে। আর আমরা অবশ্যি কৃতজ্ঞদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দান 
করবো। এমন কতো নবী ছিলো, যাদের সাথে অসংখ্য আল্লাহ প্রেমিকরা 
লড়াই করেছিল। সাল্লাহর পথে তাদের উপর যতো বিপদই এসেছিল, সে 
জন্যে তারা দুর্বলতা দেখায়নি, হতাশ হয়নি আর বাতিলের সামনে মাথাও 
নত করেনি। আর আল্লাহ তো দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদেরই ভালবাসেন। তারা 
এই ভাষায় দোয়া করতো £ প্প্রভু পরোয়ারদেগার! আমাদের 
ভূলক্ৰটিগুলো ক্ষমা করে দাও! আমাদের কাজেকর্মে যা কিছু বাড়াবাড়ি 
হয়েছে তা মাফ করে দাও। আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও। আর 
কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।” পরিশেষে আন্লাহ তাদেরকে 
দুনিয়ার পূরফ্কারও দান করেন আর পরকালের সুন্দরতম পুরস্কার । মূলত, 
এই ধরনের মুহসিনদেরই আল্লাহ তালোবাসেন। [সূরা আলে ইমরান ঃ 
১৩৯-১৪৮ আয়াত] 
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তোমরা কে এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনা, যারা নিজেদের 
অংগীকার ভংগ করেই চলেছে, রসূলকে নিজের মাতৃভূমি থেকে বের 
করে দেবার সংকল্প করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনাও তারাই করেছিল? 
তোমরা কি ওদের ভয় পাও? মুমিন হয়ে থাকলে তোমাদের আল্লাহকেই 
অধিক ভয় করা উচিত? তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। তোমাদের 
হাতেই আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। আর তিনি তাদের লাঞ্ছিত অপমানিত 
করে ছাড়বেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেল। আর 
মুমিনদের অন্তরকে ঠাণ্ডা করে দেবেন (অর্থাৎ তাদের আশা পূর্ণ করবেন)। 
তাদের মনের ভ্বালা দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ যাকে চাইবেন তাওবা 
করবার সুযোগ দেবেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ। তোমরা কি মনে 
করে নিয়েছো যে তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ 
তো এখনো দেখে নেননি তোমাদের মাঝে কারা প্রানান্তকর জিহাদ করে 
এবং আল্লাহ, তীর রসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকেও বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করে না! তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। 

“(সূরা আত তাওবা £ ১৩-১৬) 
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তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের 
সেবা-যত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে এ ব্যক্তির কাজের সমান মনে 
করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি আর জিহাদ করে 
আল্লাহর পথে? এই দুই ধরনের লোকের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান নয়। 
আল্লাহ তো যালিমণ্দর কখনো পথ দেখাননা। আল্লাহর কাছে তো তারাই 
শ্ৰেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়েছে 
এবং জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। মূলত এরাই হবে সফলকাম। তাদের 
নিয়ামতরাজির সুসংবাদ দিচ্ছেন। সেগুলো তারা উপভোগ করবে 
অনস্তকাল। তাছাড়া তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরসঙ্কার। হে 
ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের বাৱা মা আর ভাই বোনদের বন্ধু 
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হিসেবে গ্রহণ করোনা, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে অধিক 
ভালবাসে। তোমাদের যে কেউ এ ধরনের লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 
করবে, সে যালিম বলে গণ্য হবে। হে নবী বলে দাও £ তোমাদের বাবা 
মা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্রীয় . স্বজন, উপার্জিত 
ধন-সম্পদ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে ভয় পাও এবং তোমাদের 
ঘরবাড়ী যা তোমরা খুবই পসন্দ করো--যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, 
তীর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তবে 
আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আসলে আল্লাহ ফাসিকদের 
পথ দেখাননা। (সূরা আত তাওবা £ ১৯-২৪ আয়াত) 
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